পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ও নিয়মাবলী 


শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এল; এল, বি. 
কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের স্থব্ণপদক প্রাপ্ত ; তথা বিশ্ববিষ্ঠালয়, রীচি ও 
স্যার .এন এন্‌ সরকার পুরস্কার প্রাপ্ত; অবদরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্দী 
ম্যাজিষ্রেট ; বর্তমানে জেল! পঞ্চায়ত অফিসার, হাওড়া । 


১৯৬৩ 


এস্‌. সি. সরকার আ্যাও সমস, প্রাইজেট লিমিটেড 
১/সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ 


প্রকাশক 5 এপ্রভাসচত্দ্র সন্কান 

“এল নি সরকার আও সম্প এত ছি 
১-ন্িসি, কলেজ ক্োসাত 
স্ককিকাতা-১ ২ 


সুদ্রক 2 

শ্ীপিসারীবুপ্তন সানু 
দেশবাণী মুদ্রনণিক। 

১৪/্ি, ভি, এল, আস উ্রাট 
কলিকাতভা-২৬ ॥ 


ভূমিকা 


এই গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশে প্রধানতঃ পঞ্চায়তকর্তৃপক্ষের ব্যবহারিক হুবিধা 
অন্বিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চিমবঙগীয় পঞ্চায়ত আইন ও নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা ও 
টীকা প্রণয়নে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা! অনস্বীকার্য যে, আইন প্রণয়ন' একজিনিষ, 
কিন্তু তাহার ব্যবহারিক উপযোগিত! অন্তজিনিষ।. অতএব এই গ্রন্থে ধারাবাহিক 
টাকায় পঞ্চায়ত আইনের ব্যবহারিক উপযোগিতা! সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনার 
সাহায্যে স্থানীয় প্রশাসনিক সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও স্থলবিশেষে সিট আইন বা 
নিয়মাবলীর সংশোধন সন্বন্ধেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। । 

বিগত কয়েকব্খসরের অভিজ্ঞতায় পঞ্চায়ত কর্তীক্ষকে যেসকল বাস্তব স্থাবিধা 
অস্ৃবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, মূলতঃ সেইগুলি: পর্যালোচনা করিয়া আইনের 
সাহায্যে বা সংশোধনদ্বারা সঠিক পথনির্দেশের চেষ্টা করিলেও পক্ষান্তরে ইহা অবস্থাই 
স্মরণীয় ষে, মাত্র ইউনিয়ন বোর্ডের ভূমিকায় পঞ্চায়তকে আহ্বান কয়! হয় নাই, কারণ 
পঞ্চায়তের কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর প্রশন্ত ও জটিল। যদি ইউনিয়নবোর্ডের আদিম 
ভুমিকায় পঞ্চায়তকে সীমাবদ্ধ রাখা বা রাখিতে চেষ্টা করা হয় তবে নিঃসন্দেহে 
পঞ্চায়ত আইনের উদদেশ্ঠ ব্যর্থ হইবে এবং পল্লীসমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরে 
থাকিয়া যাইবে। সংক্ষেপে, প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ হইয়া সাময়িক অপ্রিয়তা 
অর্জন করিয়াও পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষকে আইন-নির্দি্ট কঠোর দায়িত্পালনে অগ্রসর 
হইতে হইবে। জাতীয় জীবনের ভিত্তি গ্রাম্য স্বায়ত্ব-শানন। বনিয়াদ হুদ করিতে 
হইলে ক্রেশ-স্বীকার অপরিহাধ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্ারত আইন ও 
নিয়মাবলীর গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইবে। করভার এবং অগ্যান্ত গুরুভার 
দায়িত্ব পঞ্চায়তের স্বদ্ধে ন্তন্ত কর! হইয়াছে। ইউনিয়নবোর্ড আমলের মন্াক্রাস্তা 
তালে চলিলে এই দায়িত্ব কিছুতেই পালন করা যাইবেনা। নির্ভীক নেতৃত্বকে 
এই অবস্থার সন্মুখীন হইতে হইবে। 

যদি রাজস্থান, অন্ধ প্রভৃতি রাজ্যে নির্ভীক নেতৃত্বের অভাব ন! হইয়া! থাকে তবে 
এতিহময় পশ্চিমবঙ্গেও তাহার অভাব হইবে না। দেশের বর্তমান জটিল অবস্থায় 
পল্লীজীবনকে সুসঙ্ঘবদ্ধ করা আশু প্রয়োজন। অুদূর-প্রসারী পঞ্চাফ়ত আইন এই 


(ঈ) 


কঠিন ব্রতে নিশ্চয় সহায়ক হইবে। দেশের মহান নেতোরা বহু পরিশ্রমে যে 
আইন প্রণয়ন করিয়াছেন পল্লীবাসীকে এখন তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর 
হইতে হইবে । পঞ্চায়ত আইন পুরাতন ইউনিয়বোর্ড আইন অপেক্ষা কিঞ্িদধিক 
জটিল। টীকার সাহায্যে ইহা' অপেক্ষাকৃত সৃবোধ্য বিবেচিত হইলে লেখকের শ্রম 
সার্থক হইবে। 

পরিশেষে বক্তব্য এইযে বহুবিঘোষিত পঞ্চায়তিরাজ শুধু পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষের নহে, 
ইহা সমগ্র দেশবাসীর । গণতন্ত্রের ইহাই মূলভিত্তি। সতরাং পঞ্চায়ত আইনের 
জ্ঞান কর্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকটি ব্যক্তির দায়িত্বমাত্র ইহা! মনে করা ভুল হইবে। 
প্রাপ্তবয়ক্ক প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর এই আইনের তাৎপর্ধ্য ও প্রসার সম্বন্ধে সম্যক 
অবহিত হওয়৷ একাস্ত আবশ্তক। জনমনের সচেতন সহযোগিতায় পঞ্চায়তিক্সাজের 
্থপ্রতিষ্টা সুসম্ভব হইবে । সকলের সমবেত চেষ্টায়, কবিগুরুর অমর ভাষায় 

“এই সব মুড, মুক, মানমুখে দিতে হবে ভাষা, 

শর্ত, শু, ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা” 

সে ভাষার আঁংশিক প্রতিধ্বনি পঞ্চায়ত আইনের কচকচির অন্তঃহথলেও 
শ্রুতিগোচর হইবে । সে আশাও গ্রাম পঞ্চায়তের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রধানতঃ গ্রামের 
দো-ফসললা জমিতে তথা অন্যান্য ব্যবস্থা সংযোগে কালে ফলবতী হইতে পারে । 


৩৫ বি, ঘোষ লেন, 
৬ 1 শ্রীনরেশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 
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বিষয় সূচী 
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন. ১৯৫৭ 
ভাগ ১ 
অধ্যায় * 
(উপক্রমণিকা ) 


ধার! 


সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্চি ও প্রারস্ত 


সজ্ঞার্থ 


অধ্যায় ২ 
(গ্রামসভা ) 


গ্রামসভার গঠন 


কতকগুলি আইনের নিরসন ও সংশোধন 
গ্রামসভা-অঞ্চল পরিবর্তন করার ক্ষমতা 


লনা ঘন কোন মানা উর লোন গৌল 


ইত্যাদির অন্তভূক্তি করার ফল 
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১১। 
১২ । 
১৩। 


গ্রামদভার সদস্যসমূহ 
গ্রামসভার বাংসরিক ও যাম্মাসিক সাধারণ অধিবেশন 


সাধারণ অধিবেশন সমূহের কাধ্য 
অপেক্ষ সংখ্যা (কোরাম ) 
অধ্যায় ৩ 
( গ্রাম পঞ্চায়ত) 
গ্রামপঞ্চায়তের সস্থাপন, গঠন ও নিগমবন্ধন 
সাস্যগণের এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ্দকাল 
নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক নস্য সমূহের নিয়োগ 
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ধারা 

নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক প্রথম অধ্যক্ষ*ও 
উপাধ্যক্ষ নিয়োগ 
গ্রামপঞ্জায়তের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং সদন্য 
সমূহের অযোগ্যতা 

গ্রামপঞ্চায়তে যে নির্বাচন বা নিয়োগ করা হয় তাহা 
প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে 

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্যের পদত্যাগ 

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অপসারণ 

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদের নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ 
গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্তের অপসারণ ও আপীল 

গ্রাম পঞ্চায়তের কোন সদস্তের স্থলে যে নৈমিত্তিক 
রিক্কি ঘটে তাহা পূরণ 

অধিবেশন সমূহ 

অধিবেশনে যে কার্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার তালিকা 
গ্রাম পধচায়তের কার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট 


অধ্যায় ৪ 


(অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহ ) 
অঞ্চল পঞ্চায়ত সমূহের সংস্থাপন 
অঞ্চল পধয়ত সমূহের গঠন 
অঞ্চল পঞ্গয়তের প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন 
নির্ববাচিতের নাম প্রজ্ঞাপন 
কতকগুলি ক্ষেত্রে ১৭ হইতে ২৪ পরয্য্ত ধারা 
সমূহের প্রয়োগ 
অঞ্চল পঞ্চায়তের সমিতি সমূহ 
অঞ্চল পঞ্চায়তের নিগমবন্ধন 
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(খ) 
অধ্যায় ৫ 

(গ্রাম পঞ্চায়তের ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ ) 
ধারা 
গ্রাম পঞ্চায়তের অবশ্ঠ পালনীয় কর্তব্যনমূহ 
গ্রাম পঞ্চায়তের অন্তান্ কর্তব্য 
গ্রাম পগয়তের ইচ্ছাঁধীন কর্তব্যসমূহ 
রাজ্য সরকারকে ৩২ বা ৩৩ ধারামতে কৃত্য ও কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্য আবশ্যক তহবিল গ্রাম পধণয়তের 
ব্যবস্থাপনাধীনে রাখিতে হইবে 
কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কিংবা স্থানীয় 


প্রাধিকারী কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়তকে কর্তব্য রভ্যভিযোজন 


করিয়া দেওয়া 

অনাময় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন 

সরকারী রাস্তা, জলপথ এবং অন্যান্য বিষয় 
সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়তের ক্ষমতা 


কলুষিত বেসরকারী জলসববরাহ সম্পর্কে গ্রামপধশয়তের ক্ষমতা 
যে সব কচুরীপানা বা অন্য আগাছা দ্বার! জল কলুফিত হইতে পারে 


তাহার উত্পাদন নিবারণ করিবার জন্ত গ্রাম পঞ্চায়তের 
ক্ষমতা 

মহামারীর প্রাহুর্ভাবঘটিলে জরুরী ক্ষমতার কথা 

কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্ধ্য সম্পীদনে ব্যঘত৷ ঘটিলে গ্রাম 
পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পাদিত এ কাধ্যের জন্য খরচা 
আদায়ের ক্ষমতা 

সংযুক্ত সমিতিসমূহ 

জেল! পর্যৎ কর্তৃক কৃত্যসমূহের প্রত্যভিযোজন 
কমিবর্গের নিয়োগ 

গ্রাম পঞ্চায়তের কৃত্যসমূহ উহার অধ্যক্ষকে 
প্রত্যভিযোজন করিয়৷ দেওয়] 
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(৯) 
অধ্যায় ৬ 
( অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের ক্ষমতা গু কর্তব্য ) 
ধার 
অঞ্চল পঞ্চায়ত সমূহের কৃত্য 
অঞ্চল পঞ্চায়ত রাজ্যে বর্তানো সম্পতি ও স্থার্থ সমূহ 
সম্পর্কে ব্যবস্থাপন করিতে পারিবেন 
অঞ্চল পঞ্চায়তের আধিকারিক ও কণ্ম্মচারিগণ 
অঞ্চল পঞ্চায়তের কৃত্যসমূহের প্রত্যভিযোজন এবং 
উহার প্রধান 
অঞ্চল পঞ্চায়ত উহার সচিবের সেবার দ্বারা গ্রাম 
পঞ্চায়তকে সাহাষ্য দান করিতে পারিবেন 


অধ্যায় ৭ 
( দফাদার ও চৌকিদারগণ ) 


দফাদার ও চৌকিদারগণ 
রাজ্যসরকার দফাদার এবং চৌকিদার রাখার 
খরচা প্রদান করিতে পারিবেন 
চৌকিদার.এবং দফাদারগণের ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ 
যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্ধার কর] হয় তাহাকে থানায় 
লইয়া যাইতে হইবে 
অধ্যায় ৮ 

(অর্থ ও কর ধার্যকরণ ) 
অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল 
গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল 
অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক কর ধাধ্যকরণ 
অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং গ্রাম পঞ্চায়তের হিসাব 
নিরীক্ষণ ( অডিট ) 
গ্রাম পঞ্চায়তের আয়ব্যয়ক (বাজেট ) 
অঞ্চল পঞ্চায়তের আয়ব্যয়ক ( বাজেট ) 
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(এ) 


অধ্যায় ৯ 

(গ্রাম পধণয়তের সম্পত্তি ) 
ধারা 
সরকারী সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বর্ভানে! 
গ্রাম পঞ্চায়তকে সম্পত্তি ব্টন করিয়া দেওয়া 
গ্রাম পঞ্চয়তের জন্য ভূমি গ্রহণ 

. অধ্যায় ১০ 

(নিয়ন্ত্রণ). 
অবেক্ষণ এবং আপীল | 
অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ প্রভৃতিকে অপসারণ। করিবার 
ক্ষমৃতা এবং আপীল 
ক্রটির বেলা নির্ধারিত প্রাধিকারীর তা 
পঞ্চায়ত পুনর্গঠন বা বাতিল করার ক্ষম্ৃতা 
পুনর্গঠন ও বাতিল করার ফলাফল 
পঞ্চায়তের পরিদর্শনকারী আধিকারিকদের নিয়োগ 


ভ্ভাগ ২ 
অধ্যায় ১৯১ 


(ন্তায় পঞ্চায়তসমূহ ) 
্যায় প্গয়তসমূহের গঠন 
ফৌজদারী ক্ষেত্রাধিকার 
কিরূপে মামলা দায়ের করা যাইবে 
দরখাস্ত অগ্রাহা করার বা! গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করার ক্ষমতা 
ক্রটির জন্য অগ্রাহা করা 
বিচারের প্রাথমিক কাধ্যবাহ 
অপরাধ আপসে মিটমাট করা 
আপীলের পক্ষে বাধা 
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(এ) 
ধারা 


জরিমানা করিবার কিংবা! ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা *২, 


সতকীকরণের পর কিংবা সচ্চরিত্রতার অবেক্ষাধীনে 
খালাস দেওয়া 

দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার 

যে সকল মোকদ্দমা বিচার কর! চলিবে না 

সমগ্র দাবী মোকদ্দমাতুক্ত করিতে হইবে 
অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা | 
মোকদ্দমা কিরূপে দায়ের করা যাইবে 


িভাচিগজনজনএররি কানাহহ 


সেই সকল মোকদ্দমা অগ্রাহ্‌ কর! 

ক্রুটির জন্য মোকদ্দমা অগ্রাহা করা 
প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইবার জন্য শমনজারী 
একতরফা বিচার নিষ্পত্তি 

বিরোধী পক্ষের উপর নোটিশ জারি না করিয়া 
কোন আদেশ বাতিল করা যাইবে না 

পক্ষ নির্ধারণের ক্ষমতা 

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি 


৯২। কিন্তীর কথা 


৯৩। 


৯৪ । 


৯৫। 


বিচার নিষ্পত্তি চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ; তবে 
মুদ্দেফের পুনবিচারের ক্ষমতা থাকিবে 
পক্ষগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু 


হক (টাইটেল ) প্রভৃতি সম্পক্কিত প্রশ্নের মীমাংসার ফল 


€ সাধারণ বিধানসমূহ ) 


৯৬। 
ন৭। 


ও 
৯৯ | 


স্তায় পঞ্চায়তের প্রন্রিয়! 
ফোন পঞ্চায়ত বা উহার কোন সদস্যের স্বার্থসংশ্রিষ্ট : 
মামলা বা মোকদ্দমার বিচারে বাধ! 


কোন মামলা বা মৌকদ্দম। প্রত্যাহার বা হস্তাস্করকরণ *** 


কোন কোন মোকদাম! ও মামল! বিচাধ্য নহে 
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(ও) 


ধারা 

পরিদর্শন 

সাক্ষিগণের উপস্থিতি 

পক্ষগণের উপস্থিতি 

আইন ব্যবসায়িগণ পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না 
নারীদের উপস্থিতি 

কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা 

একাধিক ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচাধ্য স্বোকদমার বিচার 
ফী আদায় এবং আজ্ঞপ্তি জারি করা ' : 
নিবন্ধ পুস্তক এবং লেখ্য 

হ্যায় পঞ্চায়তের সদস্তগণের পদত্যাগ 

নৈমিত্তিক বিক্তি পূরণ 

হ্যায়পধ্ায়তের সদস্যদের অপসারণ 


ভ্ঞাগ ৩ 
অধ্যায় ১২ 
( বিবিধ ) 


জেলাশাসক এবং অন্যান্য আধিকারিককে সাহায্য 
অবহেলাজনিত ক্ষতির দরুণ সদস্য, প্রধান প্রভৃতির দায়িত। 
অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রভৃতির সদস্যগণ সরকারী টিটি 
দণ্ড-নিষ্কৃতি 

কার্ধবাহ সিদ্ধকরণ 

নির্বাচনী বিবাদ 


অন্তর্বতিকালীন বিধানসমূহ 
অন্তর্বতিকালীন বিধানসমূহ 
অন্ুবিধা দূরীকরণ 
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ধারা 
১২০। 
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অধ্যায় ১৩ 
( নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা ) 


নিয়মাবলী 
অন্ম্থচী ১। নিরসিত বা সংশোধিত আইনসমূহ 


অনুম্চী ২। চৌকিদার এবং দফাদারকে যে যে অপরাধ 


রিপোর্ট করিতে হইবে 
অন্ুস্থটী ৩। ম্যায় পঞ্চায়তের বিচাধ্য অপরাধসমূহ 
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৯৫৮ 
সংক্ষি নাম 
সংজ্ঞার্থ 
গ্রামসভার অধিবেশন 
সাধারণ অধিবেশনে অতিরিক্ত কার্য্য 
ষান্মাষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য -* 
গ্রামসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য স্দস্য নির্বাচন 
স্থগিত অধিবেশনের নোটিশ 
(গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচন ) 
নির্বাচন আধিকারিক নিয়োগ 
সহনির্বাচন আধিকারিক 
সহনির্বাচন আধিকারিকের সমান ক্ষমত| 
নির্বাচন নোটিশ 
নির্বাচনপ্রার্থীর মনোনয়ন ও নিবন্বতৃক্তকরণ 
প্রাথিতা প্রত্যাহার 
প্রত্যাহার নোটিশ প্রকাশ 
জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের নিকট মনোনয়ন 
সম্পকিত আপীল 
নির্বাচনপ্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা 
অপ্রতিন্দিতায় নির্বাচন ও ভোটগ্রহণ 
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নিয়ম 

ভোটগ্রহণের প্রারস্ত 

ভোটের গোপনতা 

ভোটার সনাক্তকরণ 

ভোটের পূর্বে ব্যালট বাঝ্স 

গ্রাম পঞ্চায়তের সদন্তগণের নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি 
গ্রাম পঞ্চয়তের সদস্য নির্বাচন সম্পর্কে ভোট গণনা 

গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের ফল ঘোষণ! 

অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটদানের 
প্রক্রিয়া | 

ঘোষপত্রে নির্বাচিত সদস্যদের নাম প্রকশি 

অগ্রাধিকারিক কর্তৃক নির্বাচন আধিকারিকের নিকট 
নির্বাচন সম্পকিত কাগজপত্র দাখিল 

গ্রাম এবং অঞ্চল পধণয়তের নির্বাচন সম্পকিত 
কাগজপত্রের হেপাজত *** 
অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এক প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন ** 
নির্ববাচন সংক্রান্ত খরচা যেভাবে প্রদান করিতে হইবে *** 
তারিখ বাড়াইয়া দেওয়া 

নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদ 

বাদ 5৪৩ 
(গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিবেশন নিয়মাবলী 
অধ্যক্ষ বা পুধান অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন *** 
গ্রাম পধ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিবেশনের নোটিশ 


৩৪1 অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের কিংবা প্রধান বা উপপ্রধানের 


৩৫। 
৩৬। 
৩৭। 


৩৮ । 


অপসারণ সম্পকিত অধিবেশন 
নোটিশে অন্ুলিখিত যে কার্য করা যাইবে 
ভোটের ছারা মত নিধণরণ 
প্রতিনিধির দ্বারা ভোট দেওয়া! নিষিদ্ধ 
নৃতনভাবে নোটিশ দেওয়া 


১৪৬ 
১৪৬ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৪৮ 


১৪৯ 
১৫১ 


১৫১ 


১৫১ 
১৫২ 


১৫৪ 
১৫৫ 


১৫৬ 


১৫৬ 


১৫৬ 


১৫৩ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৭ 


১৫৭ 


৩৪৯। 


৪০ । 


৪১। 
৪২ | 


৪৩। 
8৪ | 
৪৫ 


৪৬ | 


(খ) 
নিয়ম 


কাধ্য বিবরণ সম্পকিত পুস্তক **, 
কার্য সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং *রিপোর্ট পেশ 
করা 

৪২ ধারায় উল্লিখিত সংযুক্ত সমিতি গঠন 

৪৩ (১) ধারায় গ্রাম পঞ্গয়তকে জেল! পর্যদের কৃত্যসমূহ 
যেরূপ প্রত্যাভিযোজন করিয়৷ দেওয়ার বিষয় উল্লিখিত 
অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব নিয়োগ 

যোগ্যতা 

অঞ্চল অধ্শয়তের সচিবের চাকরির সর্ভাবলী 

বাদ 


(৪৪ ধারায় উল্লিখিত গ্রাম পথ্ায়তের কর্মিবর্গ এবং ৪৮ (৭) ধারায় 


৪৭ । 
8৮ | 
৪৪ | 
৫০ | 
৫১। 
৫২। 


৫৩। 
৫৪। 
৫৫ | 
৫৬ | 


€৬ ক। 


৫৭ | 
৫৮। 


উল্লিখিত অঞ্চল পঞ্চায়তের অতিরিক্ত কর্মিবর্গ ) 
অঞ্চল পঞ্চায়তের কমিবর্গ 
গ্রাম পধ্য়তে কমিবর্গের নিয়োগ 
অবসরণের বয়স 
কর্মিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
আপীল 
বিনা অনুমতিতে গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের 
কর্নচারিগণের অনুপস্থিতি 
নৈমিত্তিক ছুটি “ 
অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটি ও ব্যক্তিগত জরুরী কাজের যা 
একমাসের অধিক ছুটি *, 
কৃত্যক বহি ইত্যাদি 
পঞ্চায়ত কণ্মচারীর বদলী 

( দাদার ও চৌকিদারগণ ) 
দফাঁদার ও চৌকিদারের সংখ্যা 
দাদার ও চৌকিদারের ব্তেন 


গৃঠা! 


১৫% 


১৫৭ 
১৫৮ 


১৫৮ 
১৫৯ 
১৬৩ 
১৬০ 


১৬১ 


১৬১ 
১৬১ 
১৬১ 
১৬২ 
১৬২ 


১৬২ 
১৬২ 
১৬৩ 
১৬৩ 


১৬৩৩ 


১৯৬৩, 


১৬৩৪ 


৫৯ | 
৬০। 
৬১। 
৬২। 
৬৩। 
৬৪। 
৬৫। 
৬৬। 
৬৭। 
৬৮ । 
৬৯। 
৭:51 
৭১ | 
৭২ | 


৭৩ | 
৭8 | 
৭৫ । 
৭৬। 


৭৭। 
৭৮ | 
৭৯। 
৮০ | 
৮১। 
৮২। 


€(গ) 


নিয়ম 


এঁ বেতন প্রদানের সময় 
বেতন গ্রহীতার নামের নিবন্ধ পুস্তক 
বেতন গ্রহণের হাজির। 
বেতনের প্যারেড 
বকেয়৷ ও হাল বেতন প্রদান 
প্রাপ্য ও পূর্ণ বেতন 
জরিমানা আদায় ও 
বেতন ও জরিমানার অভিমুক্তি-লেখ 
বেতন ও জরিমানার নিবদ্ধ পুস্তক 
নিবন্ধপুস্তকে বেতন না দেওয়ার উল্লেখ 
অনুপস্থিত দফাদার ও চৌকিদারের বেতন 
দফাদার ও চৌকিদারের পুরস্বার : 
জরিমানা! আদায়ে কোষাগারে প্রেরণ 
বেতন প্রদানের কাধ্যবাহ 

( দফাদার ও চৌকিদারের সাজ পোশাকের খরচা ) 


সাজপোশাকের বাৎসরিক খরচা 
সাজপোশাকের খরচার দাবির নোটিশ 
সাজপোশাকের খরচা আদায় 
সাজপোশাক সরবরাহ 


(দফাঁদার ও চৌকিদারের কর্তব্য ও ক্ষমতা) 


চৌকিদারি পাহারা এলাক। 

বদমাশদের নামের তালিকা 

যাযাবর দলের রিপোর্ট 

নিয়মিত কুচকাওয়াজ 
র কর্তব্য 

মা এলাকার বাহিরে আনা বা ব্যক্তিগত এ 

কাজে লাগানো নিষেধ 


১৬৭ 
১৬৮ 
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১৬৮ 


১৬৪ 
১৬৭৯ 
১৭০ 
১৭০ 
১৭০ 


৯৭২. 


৮৩। 
৮৪ | 


৮৫ । 
৮৩। 
৮৭ । 
৮৮। 
৯৮৯ । 
৯০ | 


৯৯ । 


৯২। 
৯৩। 
৯৪ | 
৯৫ 
৯৬। 
৯৭। 
৯৮ | 
৯৪৯। 
১০০ | 
১০১। 
৯৩২ | 
১০৩। 
১০৪ । 
১০৫। 
১৩৬। 
১৩৭ । 


নিয়ম 
দফাদারের কর্তব্য 
দফাদারকে এলাকার বাহিরে আনা! নিষেধ 

( পরোয়ানা জারি ) 
দফাঁদার ও চৌকিদারের পরোয়ানা! জারি 
জারি পরোয়ান! প্রধানকে দেয় 
পরোয়ানা নিবন্ধ পুস্তক 
পরোয়ানা দফাদার মারফত চৌকিদার পাইবে 
পরোয়ান! জারির ফি 
পরোয়ানা সংক্রান্ত নির্দেশ 


দফাদার ও চৌকিদার বিশেষ অর্থে সরকারী কর্মচারী "* 


( দফাদার ও চৌকিদারের চাকুরীর সর্ত) 
লোক সংগ্রহ 
ভৎসন৷ 
জরিমানা 
জরিমানা ধাধ্যের অবিবেশন 
জরিমানার কার্ধ্যবাহ 
& বেতনের অধিক জরিমানা 
তকমা গুত্যাহার 
সাময়িক পদচ্যুতি 
অবসর গ্রহণের বয়স 
চুড়ান্ত পদচ্যুতি 
পদ্চ্যুতির কাধ্যবাহ 
পদত্যাগের নোটিশ 
পুরস্কার 
পুরস্কার কাধ্যবাহ 
পুরস্কার মঞ্জুরি 
নগদ পুরস্কার 


১৭৫ 
১৭৫ 
১৭৬ 
১৭৩৬ 
১৭৬ 
১৭৭ 
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১৭৭ 
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১৭৯ 
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১৮০ 
১৮৩ 
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১৮১ 
১৮১ 
১৮১ 
১৮১ 


স্পস্থি্বন্যঙগদ সক্গান্সভ আইন, 
১৯৫৭ 


পশ্চিমবঙ্গীয় ১ আইন, ৯৯৫৭ 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়তসমূহ সংস্থাপন ও তৎসংগ্লিঃ 
বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা করিৰার জন্য আইন 
[ ২৪ জানুয়ারী, ১৯৫৪ 
ভারত গণরাজ্যের সপ্তমবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল কতৃক 
এতদ্বারা নিগ্নলিখিত আইন বিধিবদ্ধ হইল &_ 


ভাগ ) 


অধ্যায় ১ 
উপব্রমণিকা 


১1 সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি ও প্র্রাররস্ত--(১) এই আইনটি 
পশ্চিমবঙ্গ পর্চায়ত আইন, ১৯৫৭, এই নামে অভিহিত হইতে 
পারিবে। 

(২ যে সমস্ত অঞ্চলে কলিকাতা পৌরসংঘ আইন, ১৯৫১ 
( পঃ বঃ ৩৩ আইন, ১৯৫১ ), বঙ্গীয় পৌরসংঘ আইন ১৯৩২ (বঃ ১৫ 
আইন, ১৯৩২ ), কোচবিহার শহর সমিতি আইন, ১৯০৩ (কুঃ বিঃ 
৪ আইন, ১৯০৩), কোচবিহার পৌরসংঘ আইন,.১৯৪৪ (কুঃ বিঃ ৩ 
আইন, ১৯৪৪) চন্দননগর পৌরসংঘ আইন, ১৯৫৫ (পঃ বঃ ১৮ 
আইন, ১৯৫৫) এবং সেনাবাস আইন, ১৯২৪ (২ আইন, ১৯২৪) 
এর বিধানসমূহ বা এ বিধানসমুহের যে-কোন অংশ বা সংপরিবর্তন 
প্রযুক্ত হয় কিংবা অতঃপর প্রযুক্ত হইতে পারে সেই সমস্ত অঞ্চল 
ছাড়া, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ইহ! প্রসারিত হইবে 


২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


(৩) এই ধারাটি অবিলম্বে বলবং হইবে ; অবশিষ্ট ধারাগুলি, 
রাজ্যসরকার প্রচ্হাপন দ্বার যে তারিখ বা যে যে তারিখ এবং ষে 
অঞ্চল বা যে যে অঞ্চল নির্দিষ্ট করেন সেই তারিখে বা সেই সেই 
তারিখে এবং সেই অঞ্চলে বা সেই সেই অঞ্চলে বলবৎ হইবে এবং 
বিভিন্ন ধার! ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করিতে 
পার। যাইবে । 


টাকা__ ভারতীয় সংবিধানের ৪র্থ ভাগের ৪০ অনুচ্ছেদের নির্দেশ অনুযায়ী 
এই আইন গঠিত। বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে পঞ্চায়ত আইন গঠন 
করিতে পারিবেন। প্রধানতঃ পঞ্চায়ত ভারতের ইতিহাসে নৃতন কথা নয়। 
বহু পূর্বে, হিন্দু সভ্যতার প্রারভ্তে, পরে মুসলমান রাজত্বকালেও পঞ্চায়ত 
ঘবারাই গ্রাম শাসিত হইত। রাজ্যের উ্থান পতনে পঞ্চায়তের পরিবর্তন 
হইত না । ভারতীয়ের রক্তধারায় পঞ্চায়ত রহিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বর্তমান আইনে এই ভাবই বজায় রাখার চেষ্ট। হইয়াছে । এক কথায়, এই 
আইনে গ্রামবাসীর! (সহরবাসী নহে) শাস্তিরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ও সাধ্য 
অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কার্ধের দায়িত্ব পাইয়াছেন। তদনুষায়ী কর নির্ধারণ 
ও আদায়ের দায়িত্বও পাইয়াছেন । ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
বিচারের দায়িত্বও পাইয়াছেন। আগে ইউনিয়ন বোর্ডেও এসব দায়িত্ব ছিল, 
বর্তমান আইনে ইহাই সম্প্রসারিত হইয়াছে । গ্রীমকে ছোটখাটে। সহর 
করিয়া তুলিতে হইলে যেসব ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রামবাঁপীকে দিতে হয় বর্তমান 
আইনে তাহাই দেওয়। হইয়াছে । ষথাস্থানে আন্তপৃবিক টাকায় ইহার বিস্তৃত 
আলোচনা হইবে । ইউনিয়ন বোর্ড ষেসব কাজ করিতেন তাহা গ্রাম পঞ্চায়ত 
ও অঞ্চল পঞ্চা,তের মধ্যে ভাগ করিয়] দেওয়া হইয়াছে । কর নির্ধারণ ও 
আদায় চৌকীদারী ও সম্পাদকীয় বেতন ব্য়সমেত অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেওয়া 
হইয়াছে কিন্তু উন্নয়নমূলক ব্যয় সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তকে দেওয়া 
হইয়াছে। ইউনিয়ন কোর্টের ও বেঞ্চের কাজ ন্যায় পঞ্চায়তকে দেওয়! 
হইয়াছে । ইহাই পঞ্চায়ত আইনের ভিত্তি। সরকারী তহবিল হইতে 
উন্নয়নমূলক বাৎসরিক ১,০*০২ টাকা, চৌকীদারী বেতনের অর্ধেক ও 
সেক্রেটারীর় বেতন বাবদ ( পঞ্চায়তকে ) সাছাষ্য পঞ্চায়ত আইনের একটি 
নৃতন বৈশিষ্ট্য, ইহ! ইউনিয়ন বোর্ড আলে ছিল ন1। ব্লক বাজেটের টাকাও ' 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ৩ 


পঞ্চায়ত ক্রমে পাইতে পারেন। গ্রামসভ'আঁর একটি নৃতন বৈশিষ্ট্য, ইহা 
ইউনিয়ন বোর্ড আমলে ছিলন1। এজন্য খরচও বাড়িয়াছে বটে। মাত্রা 
পঞ্চায়ত আইনের মত জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্ধে পর্চায়তের প্রচারমূলক বা অধিকতর 
সক্রিয় ভূমিকার ব্যবস্থা এই আইনে থাকা উচিত ছিল। পঞ্চায়ত ছাড়া গ্রামে 
এবিষয়ে প্রচার বা! ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। এ জঅম্বন্ধে আইনের সংশোধন 
আবশ্যক । | 

আইনের বৈধতা-_এ সম্পর্কে কয়েকটি হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই রায় দিয়াছেন 
যে কোনরূপ বৈষম্য এই আইনে নাই। ন্যায় পঞ্চায়তে উকীল থাকিবেনা 
(১৩ ধারা) বা ফৌজদারী ব। দেওয়ানী কার্ধবিষি বা সাক্ষ্য আইন এখানে 
প্রঘোঁজ্য হইবে না (৯৬ ধার1)। ইহাতে প্রমাণ হয় না ষে পঞ্চায়ত আইন 
বৈষম্য-মূলক। পূর্বে আবহমান কাল এই নীতিতে ভারতে পঞ্চায়ত শাসন 
হইয়াছে, আধুনিককালে ইউনিয়ন বোর্ডের বা 'বেঞ্চকোর্টের বেলায়ও এই 
নীতি খাটিয়াছে, তাহাতে দেশে কোন বিপর্যয় ঘটে নাই। আসল কথা৷ এই 
ষে, গ্রামবাসীর! প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনেন ও হাঁড়ির খবর রাখেন, 
সুতরাং ফৌজদারী কাঁধ্যবিধি ব৷ সাক্ষ্য আইন সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করাও 
এখানে সম্ভব নয়। কারণ, হাকিম ব্যক্তিগতভাঁবে পক্ষকে জাঁনিলে বিচার 
করিতে পায়েন না এই নিয়ম পঞ্চায়তে প্রয়োগ করিতে গেলে প্রীয়ই দেখ! 
যাইবে যে, কোন ন্তায়-পঞ্চায়তই বিচার করিতে পারেনা । এই সার কথাটি 
মনে রাখিয়! চিস্তা করিলে দেখা যাইবে যে ফৌজদারী কার্ধবিধি ও সাক্ষ্য 
আইনের সম্পূর্ণ প্রয়োগের যে বাধা পঞ্চায়ত আইনে আছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি 
সঙ্গত। সহরের হাকিম বদলীর চাঁকুরী করেন স্বতরাং তাঁহার বেলায় 
ফৌজদারী কার্ধবিধি ও সাক্ষ্য আইন পূর্ণ প্রয়োগে কোনি বাঁধা নাই। দ্ৃতরাঁং 
কোন পক্ষকে ন৷ জানিয়| বিচার করাই সহর অঞ্চলে শ্রেয়ঃ। সংক্ষেপে ইহাই 
বলা যায়। 

অতএব আপাতঃ দৃষ্টিতে বৈষম্য থাকিলেও অবস্থার পার্থক্য থাকায় 
সঙ্গত শ্রেণীবিভাগ বশতঃ পঞ্চায়ত আইন যে বৈষম্যহীন, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

২। সংজ্ঞার্থ।__প্রসঙ্গবশত অন্য অর্থ আবশ্বাক না হইলে, 
এই আইনে, 
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(ক) অধ্যক্ষ” এবং “উপাধ্যক্ষ” বলিতে, যথাক্রমে, গ্রাম 
পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ বুঝাইবে ; 

(খ) “অঞ্চল পঞ্চায়ত” বলিতে, এই আইনমতে গঠিত অঞ্চল 
পঞ্চায়ত বুঝাইবে ; 

(গ) “ইমারত” ( বিল্ডিং ) বলিতে, গৃহ, উপগৃহ, আস্তাবল, 
পায়খানা, প্রত্রাবখানা, চালাঘর (শেড), কুটির, প্রাচীর (অনধিক 
দশ ফুট উচ্চ সীমা-প্রাচীর ছাড়। ) এবং পাথর, ইট কাঠ, মাটি ব। 

ধাতু দ্বারা বা পাথর, ইট, কাঠ, মাটি ও ধাতু সংযোগে কিংবা অন্ 
যে-কোন পদার্থ দ্বারা নিমিত যে-কোন বস্তৃকেও বুঝাইবে, কিন্তু 
ইহার মধ্যে, তাবু বা বহনযোগ্য অন্য কোন আশ্রয়গৃহ এবং পর্ব বা 
উৎসব উপলক্ষ্যে নিসিত কোন অস্থায়ী চালাঘর পড়িবে না; 

(ঘ) মামলা” বলিতে, ন্যায় পঞ্চায়তের বিচার্খ অপরাধ 
সম্পর্কে ফৌজদারী কাধবাহ বুঝাইবে ; 

(৬) “জেলা-পর্যদ্” বলিতে, বাংলার স্থানীয় স্বায়তুশামন 
আইন, ১৮৮৫ (৩ আইন, ১৮৮৫ ) মতে সংস্থাপিত জেলা-পর্ধদ্‌ 
বুঝাইবে ; | 

(চ) &জেলা-বিচারক” বলিতে, অপর জেলা-বিচারক এবং 
অবর বিচারককেও বুঝাইবে ; 

(ছ) “জেলা-শাসক” বলিতে, অপর জেলা-শাসক, উপভূক্তি- 
পতি, অপর উপ-ভুক্তিপতি এবং এই আইনমতে জেলা-শাঁসকের 
যাবতীয় বা যে-কোন কৃত্য সম্পাদনের জন্য রাজ্যপরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত অন্ত যে-কোন শ।সককেও বুঝাইবে? 

(জ) “গ্রাম পঞ্চায়ত” বলিতে, এই আইনমতে গঠিত গ্রাম 
পঞ্চায়ত বুঝাইবে ; 

(ঝ) “গ্রামসভা” বলিতে, এই আইনমতে গঠিত গ্রামসভ? 
বুবাইবে ; 
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(4) “প্রজ্ঞাপন” বলিতে, সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত 
প্রজ্ঞাপন বুঝাইবে ; 

(উ) “ন্যায় পঞ্চায়ত” বলিতে, এই আইনমতে গঠিত ন্াঁয় 
পঞ্চায়ত বুঝাইবে ; . 

(ঠ) পপ্রধান” এবং “উপ-প্রধান” বলিতে, যথাক্রমে, অঞ্চল 
পঞ্চায়তের প্রধান এবং উপ-প্রধানকে বুঝাইবে ; 

(ড) নির্ধারিত” বলিতে, এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত 
যে-কোন নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ॥ 


() “নির্ধারিত প্রাধিকারী” বলিতে, এই আইনের যাবতীয় 
বা যে-কোন উদ্দেশ্যে প্রজ্ভাপন দ্বারা সাধারণভাবে অথবা কোন 
বিশেষ অভিপ্রায়ে রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রাধিকারীকে 
বুঝাইবে ; 

(ণ) “সরকারী রাস্তা” বলিতে, ছুই মুখ খোল। হউক বা ন! 
হউক, যে-কোন রাস্তা ভ্রীট), সড়ক (রোড), লেন, গলি, সংকীর্ণ 
গলি (এল্লে), পথ (পাঁসেজ), পায়ে চলার পথ (পাথওয়ে) সেতু 
এবং যে চত্বর (স্কোয়ার ) ব! প্রাঙ্গণের (কোর্টের) উপর দিয়! জন- 
সাধারণের চগলিবার স্বত্ব আছে সেরূপ চত্বর ব! প্রাঙ্গণ বুঝাইবে। 
ইহার মধ্যে পার্খবতী নালা বা নর্দামা এবং সংলগ্র কোন সম্পত্তির 
সীম পর্ষস্ত বিস্তৃত ভূমি ও এ ভূমির উপর কোন বারান্দা! বা 
বিনিমিত অন্য কিছু থাক! সত্বেও, পড়িবে; 


(ত) “মহকুমা শাসক” বলিতে, এই আইনমতে মহকুম৷ 
শাসকের যাবতীয় বা যে-কোন কৃত্য সম্পাদনের জন্য রাজ্যসরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত বা উক্ত সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে- 
- কোন মহকুমা শাসককে বুঝাইবে ; 

(থ) “মোকদ্দমা” বলিতে, ম্যায় পঞ্চায়তের বিচার্ধ দেওয়ানী 
মোকন্দমা যুঝাইবে; 
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(দ) *গ্রাম” বলিতে, এরূপ কোন অবল বুঝাইবে যাহা, যে 
জেলায় এ অঞ্চল অবস্থিত সেই জেলার রাজন্বলেখ্যে, একটি বিশিষ্ট 
ও পৃথক্‌ গ্রামহিসাবে সংজ্ঞিত, জরীপীকৃত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে; 

(ধ) “বৎসর” বলিতে, এপ্রিল মাসের :ল! তারিখে যে বৎসর 
আরম্ভ হয় সেই বৎসরকে বুঝাইবে | 


টাকা ।--সরকারেরভূমি-কর বা রাজস্ব আদায়ের জন্য আবহমাঁন কাল এবং 
বর্তমান আইনেও গ্রামকে একটি ইউনিট বা নিম্নতম মানহিসাবে ধর] হইয়াছে। 
এরূপ কয়েকটি গ্রাম বা বড় হইলে, একটি গ্রামকে লইয়া একটি গ্রামসভা 
রাজ্য সরকার গঠন ও ঘোষণা করিবেন। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী 
প্রত্যেকেই তাহার সদস্য হইবেন। বিধানসভার ভোটারও ইহারাই 
হইবেন। উভয় ক্ষেত্রে একই ভোটার তালিকা । এই বাবস্থায় কাজের 
বিশেষ স্ৃবিধা হইয়াছে । ভোটার তালিক! সম্বন্ধে পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষকে মাথা 
ঘাঁমাইতে হইবে না। সরকারী কর্মচারীরাই এই কর্তব্য পঞ্চায়ত নির্বাচন 
মণ্ডলী অন্ষায়ী তালিকা দ্বারা সুষ্ঠু সম্পাদন করিবেন। পঞ্চায়ত আইনে 
ভোটার তালিকা সম্পর্কে মামলাও অচল । কারণ, ইহাতে পঞ্চায়তের 
দায়িত্ব নাই। 

কয়েকটি গ্রাম সভ] লইয়। রাজ্য সরকাঁর একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠন ও 
ঘোঁষণা করিবেন ৷ বিধানসভার নির্বাচন মণ্ডলী বা অগ্ভ কোন হিসাবে 
সরকার অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠন করিবেন । এখানে রাজনীতির অপপ্রয়োগ বা! 
অপ-আন্দোলন অসভব নছে। এবিষয়ে জনমত শিক্ষিত ও. সজাগ থাকা 
আবশ্তক। তবে গ্রাম সভা বা অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠন অর্থে সান্য নির্বাচন নহে, 
নাম ও অধিকারের স্থানীয় সীমান! নির্ধারণ মান্র। তবুও. পূর্বোক্ত কারণে 
ইহাঁও বিশেষ তাৎপধ্য-পূর্ণ বটে । 

সংক্ষেপে, গ্রামবাসীর] গ্রামপঞ্চায়ত নির্বাচন করিবেন। এই গ্রাম 
পর্চায়তঈ সমম্ত উন্নয়নকার্ধের মালিক। টাকা আদায় করিবেন অঞ্চল 
পঞ্চায়ত, কিন্তু উন্নয়ন কার্ধে ব্যয় করিবেন গ্রাম পর্ধায়ত। ইহাই আইনেন 
বৈশিষ্ট্য, যাহা পূর্বে ছিলনা । প্রত্যেক গ্রাম সভার একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত 
থাকিবে । গ্রান্ পঞ্চায়তের অধাক্ষ ও উপাধাক্ষ থাকিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত 
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ভারতে অন্ত কোন রাষ্ট্রে নাই ইহা পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য । অন্যত্র শুধু 
গ্রায় পঞ্চায়ত আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও অঞ্চল 
পঞ্চায়ত একই দেহের বিভিন্ন অলন্বরূপ। ইহাদের কাজ প্রতিঘন্দবিতামূলক 
নয়, পরিপূরক । 


অঞ্চল পঞ্চায়তের নির্বাচন গ্রামবাসীর] সোঁজান্থুজি করিতে পারিবেন না। 
গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত সাদস্তর! অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচন করিবেন। 
গ্রামসভাঁর সদস্য হইতে এপ নির্বাচন করিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়তের 
সদস্যও অঞ্চল পঞ্চায়তের সহ্য নির্বাচিত হইতে পারেন, তখন তাহাকে 
গ্রাম পঞ্চায়ত ছাড়িতে হইবে । অঞ্চল পঞ্চায়তে গ্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত 
হইবেন। ইহাদেরও অঞ্চল ও ন্যায় পঞ্চায়তের সরশ্যদের নাম সরকারী গেজেটে 
ঘোধিত হইবে । অন্যদ্দেগ বেলায় স্থানীয় ঘ্বোষণাঁমাত্র হইবে । অঞ্চল 
পঞ্চায়ত সদস্যগণ সরকারী অনুমোদন পাইলে গ্রার্থসভার সদস্ত তালিকা! হইতে 
ন্যায় পঞ্চায়তের পাঁচজন সদস্য নির্বাচন করিতে পাঁরিবেন। ইউনিয়ন বোর্ডের 
বেলায় একই সদশ্য বোর্ডে ও বেঞ্চকোর্টে থাকিতে পারিতেন কিন্ত স্তাঁয় 
পঞ্চায়তের বেলায় সে নিয়ম খাটিবেনা। অর্থাৎ গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত সান্য 
একই সঙ্গে ন্তায় পঞ্চায়ত সদশ্ত হইতে পারিবেন না [৭০ (২) ধারা ]। ন্যায় 
পঞ্চায়তে পূর্বের মত বেঞ্চ কোর্ট ভাগ থাকিবেনা। অঞ্চল ওন্াঁয় পঞ্চায়তের 
একজন সম্পাদক থাঁকিবেন। 

"নির্ধারিত প্রাধিকারী” এই আইনের একটি বৈশিষ্টয । জেলা পঞ্চায়ত 
আধিকারিক বা অফিসারকে এই ক্ষমত। দেওয়। হইয়াছে, নিম্নলিখিত 

ধার। প্রসঙ্গে :-- ৪ (২1, ৬ (২)১ ১২1১), ১৮১ ২০ (১১১ ৩৬১ ৩৮ ৩৯, ৪৫, 
৪৯১ ৫৬ (১) (গাঁ, ৬৪ (১) (ড)১ ৬৫, ৬৬১ ৬৭, ৬৮ (১)। 

পঞ্চায়ত-পরিদর্শককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, নিয়লিখিত ধার! 
প্রসঙ্গে :-- ৭ (২১ ৮ (৩১ ১৭) ১৭/২৮, ২২ (১)১ ২২ (১)।২৮, ২৪১৪৮ (৩) 
৫৬ (২), ৫৯0১১ ৫৯ (২), ৬৪ (১) (কা, ১১ (২), ১১ (৩)। 

জেল! শাঁসককে এই ক্ষমতা দেও! হইয়াছে, নিয়লিখিত ধার! প্রসঙ্গে £-- 
১৮1২৮, ২০ (১)২৮, ৬৫১ ৬৭। 

মহকুম! শাসককে এই ক্ষমতা দেওয়। হইয়াছে, নিয়লিখিত ধারা প্রসঙ্গে :-- 


৬৪ (১), ৭০ (১), ১১৭। 
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জেল! শাসক; জেলা পঞ্চায়ত অফিসার, মহকুম! শাসক, পঞ্চায়ত পরিদর্শক 
বা পঞ্চায়ত অবেক্ষককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, নিয়লিখিত ধারা 
প্রসঙ্গে :-- ৬৪ (১) (খ), ৬৪ (১ (গ), ৬৪ (১) (ঘ)। 

পঞ্চায়ত অধিকর্তাকে ১৩ ও ১৪ ধারা প্রসঙ্গে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 
সহকারী পঞ্চায়ত অধিকর্তাকে ৬৪ (১) (গ)ধারা৷ প্রসঙ্গে এই ক্ষমতা। দেওয়া 
হইয়াছে । এইসব ক্ষমতা সময়াস্তরে বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং হইবে। 
পরিশেষে তালিকা! দ্রষ্টব্য । 


অধ্যায় ২ 
গ্রামসভা 

৩। গ্রামসভার গঠন ।--(১) এই আইন কোন স্থানে বলবৎ 
হইবার পর রাজ্যসরবণর, প্রচ্ছাপন দ্বারা, উক্ত স্থানের মধ্যে এক 
বা একাধিক গ্রামসভা, এই আইনের উদ্দেশ্টে, গঠন করিতে 
পারিবেন। 

(২) রাজ্যলরকার, (১) উপধারার উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে প্রত্যেক 
গ্রামসভার নাম ও উহার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা বিনিদিষ্ট 
করিয়া দিবেন । 

৪। কতকগুলি আইনের নিরসন ও সংশোধন '_(১) 
পুর্বোন্তরূপে কোন স্থানে এক বা একাধিক গ্রামসভা গঠিত হইলে 
পর, ১ম অনুস্ূচীর, ৩য় ঘরে উল্লিখিত আইনসমূহ এরূপে গঠিত 
গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমূহ লইয়া! গঠিত অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রথম 
প্রধানের ২৭ ধারার (১) উপধারান্ুসারে নির্বাচনের তারিখ হইতে 
এঁ অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানিক সীমার মধ্যে এ অন্ুম্চীর, ৪র্থ ঘরে 
যে মাত্রা এবং যে রীতি বিনিদদিষ্ট হইয়াছে সেই মাত্রায় এবং সেরূপ 
রীতিতে, নিরসিত বা সংশোধিত হইবে £ 

প্রস্ত, এই আইনমতে যতদিন পর্ধস্ত নৃতন কর-নির্ধার ( এসেস- 
মেন্ট) না করা হয় ততদিন পর্যস্ত, পুর্বোক্তরূপে নিরসিত বা 
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ংশৌধিত আইনমতে যে কর-মির্ধার (এসেসমেপ্ট), অভিকর (রেট) 
কর (ট্যাক্স), উপশুক্ক (টোল), ফী বা অন্তরপ কর উক্ত অঞ্চলে 
প্রচলিত ছিল তাহাই প্রচলিত থাকিবে এবং এ অভিকর, কর, 
উপশুক্ক, ফী ব। অন্যরূপ কর বাকি থাকার জন্য যেসব টাক প্রাপ্য 
হয় সেইসব টাকা বা এ অভিকর, কর প্রভৃতি হইতে উদ্ভুত সব 
টাঁক1, যেন উহা এই মাইনের বিধানমতে প্রাপ্য ছিল এইভাবে, 
রাজ্যসরকার যেরূপ প্রাধিকারী (অথরিটি) নিযুক্ত করিবেন 
সেইরপ প্রাধিকারীকে আদায় করিতে হইবে, এবং রাজ্যসরকাঁর 
যে তহবিলের নির্দেশ দিবেন সেই তহবিজ্লে জমা দিতে হইবে । 

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত আইনসমূহ নিরসিত হইবার 
ফলে, কোন অঞ্চলে কোন গ্রাম্য চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ (৬ 
আইন, ১৮৭০ ) মতে নিযুক্ত পঞ্চায়ত, বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন 
আইন, ১৮৮৫ (৩ আইন, ১৮৮৫) মতে গঠিত ইউনিয়ন সমিতি, 
বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব-শীসন আইন, ১৯১৯ (৫ আইন, ১৯১৯) মতে 
প্রতিষ্টিত ইউনিয়ন বোর্ড অথব1 বিহার পঞ্চায়ত রাজ আইন, ১৯৪৭ 
(বিহার £৭ আইন, ১৯৭৮) মতে প্রতিচিত গ্রাম পঞ্চায়তের অস্তিত্ব 
আর না থাকিলে, উক্ত পঞ্চায়ত, ইউনিয়ন সমিতি, ইউনিয়ন বোর্ড 
বা স্থলবিশেষে গ্রাম পঞ্চায়তে নিহিত সমস্ত সম্পত্তি, তহবিল এবং 
অন্যান্ত পরিসম্পৎ এবং তৎসম্পফ্কিত যাবতীয় অধিকার ও দায়িতা, 
(১) উপধারায় অনুবিধিতে যেরপ বিধান করা হইয়াছে তাহার 
ব্যতিক্রম না করিয়া, এবং নিধ্ণরিত প্রাধিকারী যে হার স্থির 
করেন সেই হারে উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত সমূহে 
নিহিত হইবে । নির্ধারিত গ্রাধিকারীর আদেশই এ বিষয়ে চূড়ান্ত 
আদেশ হইবে । 

টক £-৪ (১) ধারাহ্ষায়ী পঞ্চায়ত অধিকর্তা একটি আদেশে নৃতন 
পঞ্চাক্নতকে পূর্ববর্তী ইউনিয়ন বোর্ডের বকেয়া কর ইত্যাদি আদায়ের অধিকার 
ফিবেন। ইহা মামুলী আদেশ। 9 (২) ধারাঙ্গযায়ী জেল! পঞ্চায়ত অফিসার 
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উক্ত পূর্ববর্তীর যাবতীয় সম্পত্তি উক্ত পরবর্তাকে বণ্টন করিয়া! দিবেন । যেখানে 
একটি ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত অভিষিক্ত হইতেছে 
সেখানে বণ্টনের প্রশ্থ নাই। কিন্তু যেখানে একটি ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে 
কয়েকটি অঞ্চল পঞ্চায়ত অভিষিক্ত হইতেছে সেখানেই এই প্রশ্ন উঠে। 
সাধারণতঃ প্রত্যেকটি নৃতন অঞ্চল পঞ্চায়ত অন্ত নৃতন পঞ্চায়তের কাছে সম্পত্তি 
নেয় ও দেয়। কারণ, কাধতঃ: ইউনিয়ন বোর্ড এলাকাগুলি ভাঙ্গিয়া৷ নৃতন 
অঞ্চল পঞ্চায়তের স্য্টি হয়। এমতাবস্থায় নূতন অঞ্চল পঞ্চায়তগুলির পরম্পরের 
মধ্যে দেনা পাওনা থাকিবেই। স্ৃতরাং জেলা পঞ্চায়ত অফিসারকে জনসংখ্যা 
অনুযায়ী হারাহারি ভাবে সম্পত্তি বটন করিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের 
তহবিল, অস্থাবর সম্পত্তি ( ষথা টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি) অথবা 
মূল্য বণ্টন কগ্সিতে হয়। স্থাবর সম্পত্তি (যথা জমি, বাড়ী, রাস্তা, নলকূপ 
ইত্যাদি ) বাধ্যতামূলকভাবেই স্থানীয় নৃতন অঞ্চল পঞ্চায়তে বতিবে। কিন্ত 
এগুলির নগদমূল্য স্থানীয় অঞ্চল পঞ্চায়ত পাঁইয়াছেন এরূপ হিসাব করিয়াই 
তাহার বাকী পাওন। ঠিক করিতে হইবে। 


সাধারণতঃ অঞ্চল প্রধানের নির্বাচন তারিখের কিছু পরে ভিনি পূর্ববর্তী 
ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টের কাছে কার্ধভার পান। ঘদি ইত্যবসরে পদরিক্ 
প্রেিডেপ্ট চৌকীদারদের বেতনাদদি অত্যাবশ্তকীয় ব্যয় করিয়া থাকেন বা 
ধার্যকর আদায় করিয়া! থাকেন তাহা হইলে কি হইবে? আইনতঃ, প্রধান 
নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেন্ট পহীন হইয়া যান এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে 
কোন কাজ করিতে পারেন না। এ সমস্তার অনেক গোজামিল মীমাংসা 
কার্ধতঃ হুইয়া থাকে, তবে আইনের দৃষ্টিতে, ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৯৬ 
ধারান্ুযায়ী আইনসঙ্গত মীমাংসাঁও কর] যায়। এই ধারান্যায়ী নৃতন অঞ্চল 
পঞ্চায়ত যদি পূর্ববর্তী বোর্ডের অন্তবর্তাকালীন অনধিকার-প্রস্থত কোন কাজ 
ঢ২2015 বা সমর্থন করেন তবে সেসব কাজ অঞ্চল পঞ্চায়তের কাজ বলিয়াই 
গণ্য হইবে এবং আইন রক্ষা হইবে। নৃতন কর ধাধ না হওয়। পর্বস্ত পুরাতন 
ধারধকর আদায়ের কাজ অবশ্ অঞ্চল পঞ্চায়ত সরকারের ৪ (১) ধারার আদেশে 
যেকোন অবস্থাতেই নিজেই করিতে পারিবেন । যদি [21655861015 বা 
সমর্থন ন! হয় তাহা। হইলে 7:79165 7২1০ অনুযায়ী খরচ অঞ্চল পঞধচান্ধতের 
“নাশেধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং কাহারও কিছু বলিবার থাকিবেনা--" 
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1,156 (116001) [1,060 ৮5. 39101853781]. [,ণ. রায়ে নজীর আছে। 
আয়ের বেলায় যেহেতু আঁয় পঞ্চায়ত তহবিলে ধাইবে সেহেতু কাহারও কিছু 
বলিবার থাঁকিবেন|। অঞ্চল পঞ্চায়তের সাধারণ (2110) সম্পত্তি অন্তর্গত গ্রাম 
পঞ্চায়তের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে । কারণ, দাঁধারণ সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব 
অঞ্চল পঞ্চায়তের নহে, গ্রাম পঞ্চায়তের ৷ এই বিচারে সাধারণ সম্পত্তি লইয়া 

গ্রামও অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে কোন বিরোধ দেখ! যায় না। ৪(২) ধারা ও ৬১ 

ধারার গলিত অর্থ এই হয় যে, ইউনিয়ন বোর্ডের বিলুপ্তির পরে সাধারণ সম্পত্তি 
অঞ্চল পঞ্চায়তের সম্পত্তি হয় ও তৎপরে অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়তের সম্পত্তি হয়। 


৪ ধারায় একটি অনস্থৃবিধা আপাতঃদৃষ্টিতে থাকিয়া যাইতেছে । ৪ ধারার 
অন্থবিধা এই যে, অঞ্চল প্রধান নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড বিলুপ্ত 
হইলে যদি হাইকোর্টের আদেশে নব নির্বাচিত "অঞ্চল প্রধান কার্ধভার গ্রহণে 
অক্ষম হন, বা অঞ্চল প্রধান নির্বাচনের তারিখ ও তাহার কাধভার গ্রহণের 
তারিখের মধ্যে, অনেক বিলম্ব ঘটিলে, পুরাতন প্রেসিডেন্ট কর আদায় করিতে 
বা চৌকিদারী বেতন দিতে বা অন্ত কোন অত্যাবশ্ঠকীয় ব্যয় করিতে 
অস্বীকার করেন তখন গ্রাম্য স্বায়ত-শাসনের কি হইবে? এবিষয়ে ৪ ধারায় 
কোন নির্দেশ বা ব্যবস্থা নাই এবং এই ধাঁরাটির আশু সংশোধন আবশ্তক 
কেহ কেহ এই মত পোঁষণ করেণ। কিন্ত ইহা ঠিক নয়। আইনের 
সংশোধনের আবশ্ক নাই। কার্ধভার গ্রহণ আইনের ব্যাপার নয়» 
প্রশাসনিক ব্যাপার । এ সম্বন্ধে আইন থাকে না» এবং সংশোধনের প্রশ্নও 
থাকে না। প্রশাসনিক ব্যাপারে বাধ! হইলে হাইকোর্ট, দেওয়ানীকোর্ট বা 
ফৌজদারীকোর্টের সাহায্যে বাধাদুর করিতে হইবে। এইসব কোর্ট আইন 
প্রদত্ত অধিকার বা ক্ষমত] রক্ষার আদেশ দিবেন । 

ষদি পূর্ববর্তী ইউনিয়নবোর্ড বাজেট বা ধার্ধকর তালিক? নির্দিষ্ট তারিখের 
মধ্যে প্রস্তত ন1 করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিয়] থাকেন, তখন ১৪১ নিয়মানুযায়ী 
জেলাশাসকের আদেশে ধার্কর তালিক। প্রস্ততির মেয়াদকাল বদ্ধিত হইবে 
এবং মহকুমা! শাসকের আদেশে বাজেট প্রত্ততির মেয়াদকাল বদ্ধিত হইবে । 
তীহারা ইউনিয়বোর্ডের আমলে এইরূপ মেয়াদকাল বদ্ধিত করিতে পারিতেন 
এবং ১৪১ নিয়মানুযায়ী পঞ্চায়ত আমলেও তাহাই করিতে পারিবেন 
এসম্বত্বধে ১১১ এবং ১৩০ নিয়ম দ্রষ্টব্য । 
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৫। গ্রামসভা-অঞ্চল পরিবত'ন করার ক্ষমতা1--(১) রাজ্যসরকার, 
সংশ্লিষ্ট গ্মসভা বা সভাসমূহের মতামত বিবেচন1 করিয়া, প্রজ্ঞাপন 
স্বারা 

(কে) কোন গ্রামসভার অধিকারক্ষেত্রের, স্থানীয় সীমা হইতে 
তদস্ততৃক্ত যে-কোন স্থান বাদ দিতে পারিবেন ; অথবা 

(খ) কোন গ্রামসভাঁর অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার সন্গিহিত 
যে-কোন স্থান উহার অস্তভূক্ত করিতে পারিবেন ; অথব! 

(গ) যাহাতে ছুই বা ততোধিক গ্রামনভা গঠন কর! যায় 
সেজন্য যে-কোন গ্রামসভার অধীন স্থান বিভাগ করিতে পারিবেন ; 
অথবা 

(ঘ) যাহাতে একটিমাত্র গ্রামমভা গঠন করা যায় সেজন্য ছুই 
ব! ততোধিক গ্রামসভাঁর অধীন স্থানসমূহ সংযুক্ত করিতে পারিবেন ; 
অথবা 

(উ) কোন গ্রামসভার সীমা অন্যভাবে পরিবর্তন ব৷ 
সংশোধন করিতে পারিবেন । 

(২) উপধারা (১) অনুসারে কোন স্তান কোন গ্রামসভার 
অপিকারক্ষেত্ের স্থানীয় সীমার অন্তভূক্তি করা হইলে, এ স্থান 
এরূপ অস্তভূক্তির তারিখ হইতে, উক্ত গ্রামমভার অধীন স্থানে 
প্রচলিত সমস্ত বিধি, নিয়ম, গ্রানিয়মঃ উপবিধি এবং আদেশের 
অধীন হইবে । 

(৩) কোন গ্রামসভার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা হইতে 
কোন স্থান বাদ দেওয়া হইলে, ১ম অনুস্থচীর ৩য় ঘরে উল্লিখিত 
আইনসমূহ, উক্ত অনুম্থচীর দ্বারা এগুলি যে মাত্রায় নিরসিত বা 

'শোধিত হইয়াছিল সেই মাত্রায়, উক্ত স্থানে, এরূপ বাদ দেওয়ার 
তারিখ হইতে, পুনরায় প্রচলিত হইয়াছে বলিয়। গণ্য হইবে 

পরস্ত, ১ম অন্ুস্থচীর ৩য় ঘরে উল্লিখিত আইনসমূহ অনুসারে 

যতদিন না নূতন কর-নিধ্পার করা হয় এবং নূতন কর, অভিকর, 
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ফী, উপশুক্ক এবং অগ্তরূপ কর ধার্য হয় ততদিন এই আইনমতে 
যেসমস্ত কর নিধ্ণার কর। হইয়াছিল এবং যেসমস্ত অভিকর, কর, 
ফী, উপশুক্ক ও অন্তরূপ কর ধাধ্য করা হইয়াছিল তাহাই এ স্থানে 
প্রচলিত থাকিবে .এবং উক্ত স্থান সম্পকিত সমস্ত পরিসম্পৎ ও 
দায়িত। রাজ্যসরকারে নিহিত হইবে । রাজ্যসরকার এ পরিসম্পৎ 
ও দাঁয়িতার সম্পর্কে যেরূপ করা উপযুক্ত মনে করেন তদন্ুসারে 
আদেশ দিবেন। 


টাকা £- গ্রামমভার মতামত বিবেচনা করিয়! তাহার এলাক। পরিবর্তন 
রাজা সরকাঁর করিতে পারেন। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, সরকার গ্রামের 
অধিবাসীদের প্রস্তাব অনুযায়ী এলাক] পরিবর্তন করিতে পারেন না। আইন। 
সষ্ট গ্রামমভার মতামত বিবেচনা করা প্রয়োজন । অন্থান্ত প্রদেশে আইনে 
গ্রামসভার মতামত বিবেচনা! করার ব্যবস্থা না খাঁকায় এসব প্রদেশের পঞ্চায়ত 
আইন অপেক্ষ1! বর্তমান আইনই শ্রেষ্ঠ মনে ছয়। যদি গ্রাম্য দলাদলি বা 
এক্ধপ কোন অবস্থা কল্পন। করিয়া এলাক। পরিবর্তনের ব্যবস্থা আইনে রাখা! 
হইয়া থাকে তবে ইহাতে এক্যের বদলে অনৈক্যের প্রশ্রয় দেওয়। হুইয়াছে।, 
প্রাথমিক কল্পনা যদি সঙ্গত হয় তবে পরে পরিবর্তনের কারণ সাধারণতঃ. 
ঘটেনা৷। ইউনিয়নবোর্ড আইনে এ প্রকার মধ্যকালীন ব্যবস্থা ছিল ন1।, 
একমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই ব্যবস্থার সমর্থন করিতে পারে। 


৬। কোন গ্রামসভার অধীন কোন স্থান বা উহার কোন, 
অংশ পৌরসংঘ ইত্যাদ্দির অন্তভূক্তি করার কফল।-_-(১) যদি 
কখনও কোন গ্রামসভার অধীন সমগ্র স্থান কোন পৌর সংঘাঁধীন 
স্থানের অন্তর্গত অথবা কোন পৌরনিগম, 'নগর সমিতি কিংব 
সেনাবালের প্রাধিকারাধীন স্থানের অন্তর্গত স্থান হয়, তাহ 
হইলে এ গ্রামসভা বিলুপ্ত হইবে এবং এরূপ গ্রামসভায় 
নিহিত সম্পত্তি, তহবিল ও অন্যান্য পরিসম্পৎ এবং এ 
গ্রামসভার সমস্ত অধিকার ও দায়িতা, এ পৌরসংঘের কিংবা 
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পৌরনিগম ব। নগর সমিতি অথবা, স্থলবিশেষে সেনাবাস- 
প্রাধিকারে নিহিত এবং সংক্রমিত হইবে । 


(২) যদি কখনও কোন গ্রামসভাধীন স্থানের কোন অংশকে, 
কোন পৌরসংঘের অথবা কোন পৌরনিগম, নগর সমিতি কিংবা 
সেনাবাঁসের প্রাধিকারাধীন কোন স্থানের অস্তৃতুক্তি করা হয়, তাহ 
হইলে এ গ্রামসভাধীন স্থান, উহার যতটা! অংশ এভাবে পৌর- 

ঘের অথবা পৌরনিগম, নগর সমিতি কিংবা সেনাবাসের 
প্রাধিকারাধীন স্থানের অস্তভূক্তি হইয়াছে সেই পরিমাণে কমানো 
হইয়াছে বলিয়। গণ্য হইবে, এবং এরূপ অস্তভূক্ত অংশ সম্পর্কে 
উক্ত গ্রামসভায় নিহিত সম্পত্তি, তহবিল ও অন্যান্য পরিসম্পতৎ এবং 
উক্ত গ্রামনভার সমস্ত অধিকার ও দায়িতা, নির্ধারিত প্রাধিকারী 
যে হার স্থির করেন সেই হারে, এ পৌরসংঘে কিংবা পৌরনিগম 
বা নগরসমিতি বা স্থলবিশেষে, সেনাবার-প্রাধিকারে নিহিত 
এবং সংক্রমিত হইবে | হার স্থিরীকরণ সম্পর্কে নির্ধারিত 
প্রাধিকারীর আদেশই চূড়ান্ত হইবে। 

৭ গ্রামলভার সদন্যসমূহ ।--(১) প্রত্যেক গ্রামসভা, যে 
স্থানের জন্য এ গ্রামসভা গঠিত হইয়াছে সেই স্থান সম্পর্কে ধাহাদের 
নাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তৎসময় বলবৎ নির্বাচক-তালিকার 
অস্তভূক্তি সেই সমস্ত ব্যক্তিকে লইয়া, গঠিত হইবে । 

(২) ' নির্ধারিত প্রাধিকারী সময় সময় (১) উপধারায় উল্লিখিত 
ব্যক্তিদের নামের একটি তালিক৷ রক্ষা করিবেন এবং এ তালিকা টিই 
গ্রামসভার সদস্ত-তালিকা হইবে । 

টাক :--পঞ্চায়ত পরিদর্শক পঞ্চায়ত ভোটার তালিকা প্রত্তত করিবেন । 
কিন্তু এ তালিক। বিধানসভার ভোটারদের তালিকারই অংশমাত্র। পঞ্চায়ত- 
নির্বাচন-মগ্ডলী অন্থঘায়ী প্রস্তুত বিধানসভার ভোটার তালিকা হইতে ঘে কোন 
সময়ে পঞ্চায়ত ভোটার তালিকা পৃথক করিয়! পধায়ত নির্বাচনে ব্যবহার কর! 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১৫ 


যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশে এসঘ্বদ্বে বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকিলেও পঞ্চায়ত 
পরিদর্শকের তালিক1 ব। সরকারী প্রস্তুত তালিকাই অধিকাংশ প্রদেশের 
আইনে সমধিত হুইয়াছে। ২১ বৎসর বয়সে ভোটার হওয়া যায় কিন্ত 
পঞ্চায়তের সদস্যের ২৫ বৎসর বয়স প্রয়োজন । 

৮। গ্রামসভার বাওসরিক ও বাগ্মানিক সাধারণ অধিবেশন ।-- 
(১) প্রত্যেক গ্রামসভার একটি বাৎসরিক ও একটি বাণ্মাসিক 
সাধারণ অধিবেশন হইবে £ 

পরস্ত, গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ যে-কোন সময় একটি অতিবিক্ত 
সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিতে: পারিবেন, এবং সংশ্লিষ্ট 
গ্রামসভার মোট সদস্যদের অন্যন একমপঞ্চমাংশের নিকট হইতে 
লিখিত অভিযাচনপত্র (রিকুইজিশন ) পাইলে তাহাকে এরূপ 
অভিযাচনপত্র প্রাপ্তির একুশ দিনের 'মধ্যে, একটি অতিরিক্ত 
সাধারণ অধিবেশন অবশ্যই আহ্বান করিতে হইবে । 


(২) উপধারা (১)-এর অন্ভুবিধিতে উল্লিখিত অভিষাচনপত্রে 
অধিবেশনের উদ্দেম্তের বর্ণনা থাকা চাই এবং অভিযাচনকারী 
সদস্তগণকে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও গ্রামসভার অফিসে 
উহা জমা দিতে বা অর্পণ করিতে হইবে। অভিযাঁচনপত্রটি 
একাধিক দস্তাবেজ লইয়া রচিত হইতে পারিবে । এ দস্তাবেজের 
প্রত্যেকটিতে এক বা একাধিক সদস্যের স্বাক্ষর থাক! চাই। 

(৩) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ একুশ দ্রিনের মধ্যে 
এ অধিবেশন আহ্বান না করিলে এবং অভিযাচনকারী সদস্যগণ 
(১) উপধারার অনুবিধিতে উল্লিখিত সময় অতিক্রাস্ত হওয়ার 
তারিখ হইতে দশ.দিনের মধ্যে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইলে, 
নির্ধারিত প্রাধিকারী, এরূপ লিখিত অনুরোধ প্রাঞ্থির তারিখ 
হইতে একুশ দিনের মধ্যে, এ অধিবেশন আহ্বান করিবেন | 

(৪) গ্রীমসভার অধিবেশনসমূহ, যেরূপ রীতি, যে সময় এবং 
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যে স্থান নির্ধারিত হইবে সেরূপ রীতিতে, সেই সময়ে এবং সেই 
স্থানে, হইবে। 

টীকা £-_বাঁধ্যতামূলক অধিবেশন যাত্র ২টি-বাধিক সাধারণ সভ| ও 
যাম্মাসিক সাধারণ সভা। অধ্যক্ষ সভা আহ্বানে গাফিলতী করিলে বা অন্ত 
কোন কারণে, এক-পঞ্চমাংশ সাদন্যের তলবে অধ্যক্ষ ২১ দিনের মধ্যে বিশেষ 
সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন, অন্যথায় পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট আবেদন 
ক্রমে এ সভ। আহৃত হইবে । | 

সভার নিয়মাবলী সম্বন্ধে পঞ্চারত নিয়ম ৩-৭ দ্রষ্টব্য । অধ্যক্ষ নিজেও 
বিশেষ সাধারণ সভা ডাকিতে পারেন কিন্তু উহ! বাধ্যতামূলক নহে। 

৯। সাধারণ অধিবেশন সমুহের কার্য ।-(১) শ্রামসভা-_ 

(ক) বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে 

(০) পরবতী বংসরের আয়ব্যয়কের (বাজেটের) বিষয় 
বিবেচনা! করিবেন, 

(%০) পূর্ববর্তী বংসরে যে কাজ করা হইষাছে এবং 
পরবর্তী বসরে যে কাজ করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে 
তৎস্ন্ধে গ্রাম পঞ্চায়ত যে রিপোর্ট পেশ করিবেন তাহা বিবেচন। 
করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়তকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক 
মনে করেন সেইরূপ নির্দেশ দ্রিবেন, এবং 

(০) অন্যান্য যেরূপ কাধ নির্ধারিত হয় সেইরূপ কার্য 
করিবেন টু 

(খ) যাণ্ামিক সাধারণ অধিবেশনে যেরূপ কার্ধ নির্ধারিত 
হয় সেইরূপ কাধ করিবেন । 

(২) উপধারা (১)এ উল্লিখিত অধিবেশন ছুইটিতে, গ্রাম 
সভার প্রত্যেক সদস্যেরই গ্রাম পঞ্চায়তের পরিচালন সম্পর্কে 
সমস্তবিষয়ে সংবাদ জানিতে চাহিবার অধিকার থাকিবে । 

(৩) সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষকে; বা, তাহার 
অন্থুপন্থিত্রিতে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার গ্রাম পঞ্চায়তের উপাধ্যক্ষকে 
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গ্রামপভার অধিবেশনসমূহে সভাপতিত্ব করিতে হইবে এবং, 
তাহারা উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে, অধিবেশনে উপস্থিত 


সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে গ্রামসভ। নিধপণরিত রীতিতে 
সভাপতিপদের জন্য নির্বাচন করিবেন । 


টাকা :-_ইউনিয়নবোর্ডে বাংলা সন কিন্তু পঞ্চায়তে ইংরাজী সন (১লা 
এপ্রিল হইতে পরবর্তী ৩১শে মার্চ) অনুসরণ করা হয়। বাধিক অধিবেশন 
জাহয়ারী মাসে ও যাশ্নাসিক অধিবেশন অক্টোবর মাসে ডাকা হয়। ১৫ দিন 
পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। গ্রামসভা গ্রামপঞ্চায়তের কার্য এইসব সমতায় 
আলোচনা করিবেন ও ষথাবিহিত নির্দেশ দিবেন। বজেট আলোচনাই 
সাধারণ বাধিক সভার উদ্দেশ্ট । যাণ্নাসিক সভায় অন্যান্ত কার্য আলোচিত 
হইবে ' তবে ইহাঁতে পূর্ববৎসরের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট ও চলতি বৎসরের 
অতিরিক্ত ৰজেট ইত্যাদি আলোচনা হইবে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক স্্রীপুরুষ 
এইসভায় আলোচনা ও প্রশ্ন ইত্যাদি করিতে পারিবেন । ইহাই পঞ্চায়ভ 
রাজের উপক্রমণিকা। 


১০। অপেক্ষমংখ্য। (কোরাম )।--(১) গ্রামসভায় মোট 
সদম্যদের অন্তত এক-দশমাংশ উপস্থিত না থাকিলে, গ্রামসভার 
কোন অধিবেশনেই কোনপ্ধপ কাধ করা যাইবে না। 


(২) অপেক্ষসংখ্য। (কোরাম ) ন1 থাকিলে, অধিবেশনটি, এক 
মাসের মধ্যে যে তারিখের কথা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি এ অধি- 
বেশনে ঘোষণা করিবেন সেই তারিখ পর্ষস্ত স্থগিত থাকিবে । 
এই সম্বন্ধে গ্রামসভার সদস্তগণকে নির্ধারিত রীতিতে নোটিস 
দিতে হইবে এবং যে অধিবেশন এরপ স্থগিত থাকে সেই অধি- 
বেশনের পরিবর্তে যে অধিবেশন হইবে তাহাতে অপেক্ষসংখ্যার 
( কোরামের ) আর প্রয়োজন হইবে না। 


(৩) যে অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল সেই অধিবেশনের 


কৃত্যনুচীর অস্তভূর্ত কার্য ছাড়া অন্ত কোন কাধ উক্ত স্থগিত 
প--* 
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অধিপেশনের পরিবর্তে যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে অনুষ্ঠিত 
হইবে না। 

টাক। $__কোরাম না হইলে কোরাম ব্যতীতই পরবর্তী অধিবেশনে কাজ 
হইবে, তবে নৃতন কোন কাজ হইবে না। গ্রামসভার এক-দশমাংশ সদন্য 
উপস্থিত হইলে কোরাম হইবে । নিয়মাবলীর ৭ নিয়ম ভ্ষ্টব্য। 


অধ্যায় ৩ 
গ্রাম পঞ্চায়ত 


১১। গ্রাম পঞ্চায়তের সংস্থাপন, গঠন ও নিগমবন্ধন ।--(১) 
প্রত্যেক গ্রামসভার জন্য একটি করিয়া গ্রাম পঞ্চায়ত থাকিবে । 

(১) নয় জনের কম বা পনর জনের বেশি ন৷ হয় এরূপ যে 
সংখ্য। নির্ধারিত প্রাধিকারী নিদিষ্ট করিয়! দিবেন, গ্রামসভার 
সদস্তগণ নিজেদের মধ্য হইতে [যে সময় এবং যে রীতি 
নির্ধারিত হয় সেই সময়ে ও সেই রীতিতে | সেরূপ সংখ্যক সদস্য 
নির্বাচন করিবেন এবং এরূপে নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া গ্রাম 
পঞ্চায়ত গঠিত হইবে । 

[(২ক) নির্বাচনের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট আছে ফ্ই 
সময়ের মধ্যে যদি কোন গ্রামসভার সদন্তগণ, (২) উপধারা 
মতে যতজন সদস্ত নির্বাচিত করিতে হইবে ততজন সদন্ত নির্বাচিত 
করিতে না পারেন তবে যে রিক্ত পদ বা পদগুলি পুরণ করা 
বাঁকি থাকিবে সেই পদ বা পদগুলি পূরণ করিবার জন্য আরেকটি 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এরূপ দ্বিীয় নির্বাচনেও যদি 
গ্রামসভার সদস্তগণ উক্ত সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিতে না পারেন 
তবে এ সংখ্যা পৃণ করিবার জন্য রাজ্যসরকার এক ব! একাধিক 
সদন নিয়োগ করিতে পারিবেন। এরূপে নিযুক্ত যে-কোন ব্যক্তি 
যথাযথভাবে নির্বাচিত সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন ।] 
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(৩) যতগুলি নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত হইলে নির্বাচনের সুবিধা 
হয়, নির্ধারিত প্রাধিকারী কোন গ্রামসভাধীন স্থানকে ততগুলি 
নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত করিতে পারিবেন। 


(৪) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তই এ নামে একটি নিগমবদ্ধ 
প্রতিষ্ঠান হইবে। উহার শাশ্বত উত্তরাধিকার এবং একটি 
সামৃহিকশীল-মোহর থাকিবে । এই আইনমতে বা তৎসময় বলবং 
অন্য কোন বিধিমতে আরোপিত কোনরূপ বাধানিষেধ বা সীম! 
থাকিলে সেই বাঁধানিষেধ বা সীম বজায় রাখিয়া, এই আইনমতে 
উহার কতব্য নির্বাহের জন্য উহাকে কোন স্থাবর ও অস্থাবর 
সম্পত্তি দান করা হইলে সেই দানগ্রহগ, এরূপ সম্পত্তি অর্জন, 
ভোগ, পরিচালন ও হস্তাস্তরিত করার এবং যে-কোন চুক্তি সম্পাদন 
বা প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য করার ক্ষমত। উহার থাকিবে। 
একপ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তই এ নামে মামলা করিবেন এবং 
উহার বিরুদ্ধেও এ নামেই মামলা করা যাইবে । 


(৫) উপধারা (২)-এ যাহাই থাকুক না কেন, রাজ্যসরকার, এ 
উপধারামতে নির্বাচিত কিংবা ১০ ধারামতে নিযুক্ত যে-কোন গ্রাম 
পঞ্চায়তের সহিত, ষে সময়ের জন্য উপযুক্ত মনে করেন সেই সময়ের 
জন্য, রাজ্যসরকারের মতে গ্রাম পঞ্চায়ত যাহাতে ফলপ্রদ্‌-ভাবে 
উহার কৃত্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য যাহার এ গ্রাঙন 
প্চায়তে কাজ করিবার বিশেষ যোগ্যতা আছে সেরূপ যে-কোন 
বাক্তিকে, তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার সদস্য হউন বা না হউন, 
সহযোজিত করিতে পারিবেন; এবং এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ 
সর্বতোভাবেই গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন, 
কিন্ত তাহাদের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না এবং 
ঠাহারা অধ্যক্ষ বা উপাধ্ক্ষরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য 
হইবেন নাঃ 
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পরস্ত, এভাবে কোন গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত সহযোজিত 
সদস্যদের মোট সংখ্যা এ গ্রাম পঞ্চায়ত যে-সংখ্যক সদস্ত লইয়া 
গঠিত সেই সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না। 


(৬) প্রত্যেক গ্রাম' পঞ্চায়ত, উ'হার প্রথম যে অধিবেশনে 
সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকিবে সেই অধিবেশনে 
(৫) উপধারাঁর বিধানাবলী বজায় রাখিয়া, সদ্তগণের মধ্যে 
একজনকে এ গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ এবং আর একজনকে 
উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেনঃ 


পরন্ত, গ্রাম পঞ্চায়ত একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত করিতে না 
পারিলে, বিদায়ী গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষই এ পদ পুনরায় গ্রহণ 
করিবেন এবং যতদিন না! একজন নৃতন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ততদিন 
এ পদে অধিষ্ঠিত রহিবেন। 

টীক1ঃ_ গ্রামনভা সংখ্যাবহুল হওয়ায় কাজের অস্থ্বিধা হয়, সেজন্য গ্রাম 
পঞ্চায়তের স্ি। এই পঞ্চায়তে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি রাজ্যসরকারের 
মনোনীত হইয়া আলোচনায় (ভোট নহে ) যোগদান করিতে পারেন। 
ইউনিয়নবোর্ড আমলে এব্যবস্থা ছিলনা । বর্তমান বিশেষজ্ঞের যুগে এব্যবস্থা 
সমীচীন হইয়াছে । গ্রাম পঞ্চায়ত নিবাচন নিয়মাবলীর ৮-৩১ নিয়মাচ্ষায়ী 
হইবে। প্রথমবারে নির্বাচন না হইলে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়1 হইবে 
এবং মেবারেও না হইলে রাজ্যসরকার তখন মনোনয়ন দ্বার] গ্রামপঞ্চায়ত 
গঠন করিবেন। লোকসংখ্যা অনুযায়ী সদন্য সংখ্যা ৯ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত 
হইবে । নির্বাচনের তারিখ অনিবাধ্যকারণে ২৯ নিয্মাহ্ষায়ী পিছাইয়] 
দ্বেওয়া যায়। ২৯ নিয়মেয় টীকা দ্রষ্টব্য। নির্বাচনের বিবাদ থাকিলে ৩* 
নিয়মাস্থযায়ী মহকুম। শাসকের কাছে বিচার হইবে, দেওয়ান। আদালতে নহে । 
৩৭ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য । 


,১২। জঅঙ্গস্যগণের, এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ্কাল-- 
(১) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যসমূহের পদকাল, গ্রাম পঞ্চায়তের প্রথম 
যে অধিবেশনে সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকে সেই 
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অধিবেশনের তারিখ হইতে গণন। করিয়া, ২১ ধারার বিধানাবলীর 
অধীনে চারি বংসর হইবে; 

পরস্ত, নির্ধারিত প্রাধিকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এ পদকাল, এক 
বংসরের অনধিক যে সময় প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত হয় সেই সময় 
পর্যস্ত বাড়াইয়া দিতে পারিবেনঃ 


অপিচ, এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, নূতন নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়তের প্রথম যে অধি- 
বেশনে সমস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ ( কোক্লাম ) থাকে সেই অধি- 
বেশন পর্যস্ত গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক ষদন্য নিজ নিজ পদে 
অধিষ্টিত রহিবেন। 


(২) গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, তাহার 
অধ্যক্ষ বা, স্থলবিশেষে, উপাধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হওয়ার তারিখ 
হইতে চাঁরি বৎসর কাল ১৮ এবং ১৯ ধারার বিধানাবলীর অধীনে 
নিজ পদে অধিচ্িত রহিবেন । 


(৩) উপধার। (২) এ যাহাই থাকুক না কেন, নব-গঠিত গ্রাম 
পঞ্চায়ত ১১ ধারার (৬) উপধারার বিধানমতে অনুষ্ঠিত অধি- 
বেশনে সমবেত হওয়ামাত্র, নিরাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ াহাদের 
পদ রিক্ত করিয়াছেন বলিয়। গণ্য করা হইবে । 


টাক] $__কাঁধধ্যকাঁল ৪ বৎসর | জেলা পঞ্চায়ত অফিসার সাধারণ নির্বাচন 
ব৷ এঁপ্রকার কোন অনিবাধ্যকারণে কার্ধকাঁল আরও একবসর বাঁড়াইতে 
পারেন। নৃতন পঞ্চায়তের কোরামসহ প্রথম অধিবেশন না হওয়] পর্যযস্ত 
পুরাতন পঞ্চায়ত বহাল থাঁকিবেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কার্ধ্যকাঁল ৪ 
বৎসর । মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ ইত্যাদি কারণে নৃতন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ 
বাকীকালের জন্য (৪ বৎসর নহে । কার্য করিবেন। পক্ষান্তরে, কোরামযুক্ত 
প্রথম অধিবেশনে নৃতন গ্রাম পঞ্চায়ত না আসা পর্যস্ত পুরাতন অধ্যক্ষ ও 
উপাধ্যক্ষ কর্মক্ষম রহিবেন, ৪ বৎসর অতিক্রাস্ত হইলেও, ইহাই ১২ (৩) ধারার 
বিধান। এইকপ ব্যবস্থা জনসাধারণের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজন। 
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১৩। নিধরিত প্রাধিকাঁরী কতৃক সদস্যসমূহের নিয়োগ ।- 
১১ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, নিধণরিত প্রাধিকারী, উপযুক্ত 
মনে করিলে, প্রথম গ্রাম পঞ্চায়ত গঠন করিতে পারিবেন এবং 
সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার সদস্তগণের মধ্য হইতে এ গ্রাম পঞ্চায়তের 
সদস্তগণকে ৩ ধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনধিক 
এক বৎসর কালের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহার পর 
তাহাদের স্থান নিধ্ণরিত রীতিতে নির্বাচিত সদস্তগণ গ্রহণ 
করিবেন এবং তাহার। তাহাদের পদ রিক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য 
করা হইবে; 

পরস্ত, এ সদস্যগণ যদি এক বৎসরের কম সময়ের জন্য নিযুক্ত 
হন তাহা হইলে, নিধণরিত প্রাধিকারী, উপযুক্ত মনে করিলে, এ 
সময় এক বৎসর পর্ষস্ত বাড়াইয়! দিতে পারিবেন । 

টীক। :_ প্রাকৃতিক বা সামীজিক বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খল! ইত্যাদি কাঁরণে 
পঞ্চায়ত অধিকর্তা প্রথম গ্রাম পঞ্চায়ত মনোনয়ন দ্বারা গঠিত করিতে পারেন। 
কাধ্যকাল ১ বৎসর, তবে কোরামযুক্ত প্রথম অধিবেশনে নবনির্বাচিত গ্রাম 
পঞ্চায়ত না আসা পধ্যস্ত মনোনীত সদন্তগণই বহাল থাকিবেন । 

১৪। নিধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক প্রথম অধ্যক্ষ ও 
উপাধ্যক্ষ নিয়োগ 1--এই অধ্যায়ে যাহাই থাকুক না কেন, 
নিধ্ণরিত প্রাধিকাঁরী, কোন গ্রাম পঞ্চায়তের দুইজন সদস্যকে; 
৩ধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনধিক এক বৎসর 
কালের জন্য, এ গ্রাম পঞ্চায়তের যথাক্রমে প্রথম অধ্যক্ষ ও প্রথম 
উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহার পর তাহাদের স্থান 
গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ গ্রহণ করিবেন £ 

পরস্ত, এ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যদি এক বৎসরের কম সময়ের 
জন্য নিযুক্ত হন, তাহ! হইলে, নিধ্ণরিত প্রীধিকারী, উপযুক্ত মনে 
করিলে, তাহাদের এ নিয়োগকাল এক বৎসর পর্যস্ত বাঁড়াইয়। 
দিতে পারিবেন । 
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টাক! £-_কার্ধ্যকাঁল ১ বৎসর, ইহা কোন মতেই বাঁড়ানে চলিবেনা। 

১৫। গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং সদশ্যসমূহের 
অযোগ্যতা ।--€১) এই অধ্যায়ে যাহাই থাকুক না কেন, কোন 
ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ কিংবা সদস্তরূপে 
নির্বাচনের বা নিয়োগের যোগ্য হইবেন না) যদি-_ 

(ক) তাহার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম হয় ; অথবা 

(খ) তিনি দুশ্চারিত্র্যঘটিত অসদাচারের দরুন কেন্দ্রীয় বা 
রাজ্যসরকারের অথবা স্থানীয় প্রাধিকারের চাঁকরি হইতে পদচ্যুত 
হইয়া থাকেন এবং যে ক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকাঁর 
কর্তৃক পদচ্যুত হন সেক্ষেত্রে সরকারী চাকরিতে তাহাকে নিয়োগ 
করিতে বারণ করা হইয়। থাকে ; অথবা 

(গ) গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত কৃত ব৷ গ্রাম পঞ্চার়ত কর্তৃক বা 
গ্রাম পঞ্চায়তের পক্ষে কৃত কোন চুক্তিতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
তাহার নিজের নামে অথবা তাহার অংশীদার বা নিয়োগকর্তা কিংব। 
কোন কর্মচারীর নামে, তাহার কোনরূপ অংশ বা স্বার্থ থাকে £ 

পরন্ত, ১৯৫৬ শ্রীস্টাবের কোম্পানি আইনে (১ আইন, ১৯৫৬ ) 
সংজ্ঞিত যে সার্জনিক কোম্পানি গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত চুক্তি করেন 
বা তৎকর্তৃক নিয়োজিত হন সেরূপ কোন সার্জনিক কোম্পানিতে 
কোন বাক্তির কোনরূপ অংশ বা স্বার্থ আছে মাত্র এই কারণে এ 
ব্যক্তি এ গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্তরূপে নির্বাচিত 
ব1 নিযুক্ত হইবার অযোগ্য বলিয়! গণ্য হইবেন না; অথব! 

(ঘ) ক্ষমতাবান বিচারালয় কর্তৃক বিচারে তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন; অথবা 

(ও) তিনি একজন অনুন্যুস্ত দেউলিয়া হন, অথব৷ 

(চ) উন্ুক্ত দেউলিয়। হইয়! তিনি বিচারালয় হইতে এই মর্মে 
কোন প্রমাণপত্র না পাইয়া থাকেন যে, ছুর্ভাগ্য-বশতই তিনি, 
দ্েউলিয়৷ হইয়াছেন-_-অসদাচরণের জন্ত নহে, অথবা 
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(ছ) যে বৎসর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই বৎসরের পূর্ধবতী 
বৎসরের জন্য -এই আইনমতে [ অথবা গ্রাম্য চৌকিদারী আইন 
১৮৭*১ (বঃ১ আইন, ১৮৭*) বঙ্গীয় গ্রাম চৌকিদারী আইন, 
১৮৭১ (বঃ১ আইন, ১৮৭১) কিংঘা বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন 
আইন, ১৯১৯ (বঃ ৫ আইন, ১৯১৯) মতে] তৎকর্তৃক দেয় 
কোনরূপ কর, উপশুক্ক, ফী বা অভিকর না দেওয়া হইয়া থাকে । 


(২) কোন ব্যক্তি কোন ফৌজদারী বিচারালয় কর্তৃক ছয় 
মাসের অধিক কালের জন্য ছ্বীপাস্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় 
কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে বা হইয়া থাকিলে, এ 
দণ্ডাদেশ অবসানের তারিখ হইতে পাঁচ বংসর কাল পর্যস্ত উক্ত 
ব্যক্তি কোন গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ কিংবা 
সদস্তরূপে নির্বাচনের বা নিয়োগের যোগ্য হইবেন না £ 


পরস্ধ, এই উপধারামতে অযোগ্য কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে, 
পর্যাপ্ত কারণ প্রদর্শনের পর রাজ্যসরকার যদি সন্তষ্ট হন তাহ! 
হইলে তাহারা এতৎপক্ষে প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা এ 
অযোগ্যত। অপসারিত করিতে পারিবেন এবং রাজ্যনরকারের মতে 
এ অপরাধ ছুশ্চারিত্র্যঘটিত কোন অপরাধ না হইলে তাহার! 
অবশ্যই উহ! করিবেন । 


টাকা ঃ_ গ্রাম পঞ্চায়ত সদশ্যপদ বা উর্ধতন পদের অযোগ্যতার কারণ- 
সমূহ ঘণিত হুইয়াছে। মোটামুটিভাবে আগেও এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল। 
আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। “ছুশ্চাবিত্র্য ঘটিত অসন্দীচরণ* 
সন্বদ্ধে মততেদ থাকিবে তবে এসম্বন্বে বিভিন্ন হাইকোর্টের রায় নজীর হিসাবে 
গণ্য হইবে । মোটামুটি ভাবে, এসম্বদ্বে ১৫ (২) ধারায় ইঙ্গিত আছে এবং 
আপতিকারীর রাজ্যসরকারের কাছে আবেদনের ব্যবস্থাও আছে। 


১৬। গ্রাম পঞ্চায়তে যে নির্বাচন বা নিয়োগ করা হুয় তাহ 
প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে ।- গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্সমূহের এবং 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ২৫ 


অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের প্রত্যেক নির্বাচন অথব! নিয়োগ নিধর্ণারিত 
রীতিতে প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে । 

টাক! ;__মনোনয়নক্ষেত্রে গেজেটে, ও নির্ব্বাচনে স্থানীয় ঘোষণা, নাম- 
প্রকাশের ব্যবস্থ। পরিকল্পিত হইয়াছে । ইহা স্তায়সঙ্গত। 

১৭। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্যের পদভ্যাগ্ন।-- গ্রাম 
পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ অথবা কোন সদস্ত, নিধণরিত 
প্রাধিকারীর নিকট তাহার পদত্যাগের অভিপ্রায় লিখিতভাবে 
প্রজ্কাপিত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রাধিকারী 
কর্তৃক এঁ পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে পর তিনি তাহার পদ রিক্ত 
করিয়াছেন বলিয়া! গণ্য কর হইবে । 

১৮। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অপসারণ।- গ্রাম পঞ্চায়তের 
নির্বাচিত কোন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষকে তাহার পদ হইতে 
অপসারণের উদ্দেশ্তটে বিশেষভাবে আহুত গ্রাম পঞ্চায়তের কোন 
অধিবেশনে, মোট যত জন সদস্য তৎসময় পদাধিষ্টিত আছেন 
তাহাদের অন্যন ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটের সাহায্যে গৃহীত 
সংকল্পের (রেজোলিউশন ) দ্বারা এ নির্বাচিত অধাক্ষ ব! 
উপাধ্যক্ষকে যে-কোনও সময় তাহার পদ হইতে অপসারিত 
কর! যাইবে £ 

পরন্ত, যে সদস্যগণ এ সংকল্পের পক্ষে ভোট দিয়াছেন তাহাদের 
সংখ্যা মোট যতজন সদন্য তৎসময় পদাধিষ্টিত আছেন তাহাদের 
সুই-তৃতীয়াংশের কম কিন্তু অধেকের বেশি হইলে, নিধণরিত 
প্রাধিকারী, উপযুক্ত মনে করিলে, আদেশ দ্বারা, এ অধ্যক্ষ বা 
স্থলবিশেষে, উপাধ্যক্ষকে তাহার পদ হইতে অপসারিত করিতে 
পারিবেন । 

'টীক। £__অনাস্থাঘটিত অপসারণ পদ্ধতি এই ধারায় বণিত হইয়াছে। 
গ্রামপঞ্চায়ত সাশ্গণ নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে এই ধারায় অপসারিত 
করিতে পারিবেন । মনোনীত অধ্যক্ষ ও উপাধাক্ষকে ৬৫ ধারায় জেলা 


২৬ পশ্চিমবঙ্গ পধায়ত আইদ 


পঞ্চায়ত অফিসার অপসারিত করিতে পারেন। ৩৪ নিয়ম ত্রষ্টব্য (অধিবেশন 


প্রসঙ্গে )। 
১৯। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদের নৈমিত্তিক রিকি 


গুরণ।_-(১) ১৮ ধারামতে কোন নির্বাচিত অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ 
অপসারিত হইলে অথবা পদত্যাগ মৃত্যু বা অন্ত কারণে কৌন 
নির্বাচিত অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদ রিক্ত হইলে, গ্রাম পঞ্চায়ত, 
নিধ্ণরিত রীতিতে, অন্য একজন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিবাচিত 
করিবেন । 

(২) উপধার1 (১) অনুসারে নির্বাচিত প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা 
উপাধ্যক্ষ, তিনি যে ব্যক্তির স্থলে নির্বাচিত হন সেই ব্যক্তির 
পদকালের অবশিষ্ট অংশ যে পর্বস্ত না অতীত হয় সেই পর্যস্ত 
পদাধিষ্টিত থাকিবেন। 

২০। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যের অপলারণ ও আপাল।-_-(১) 
নিধর্ণরিত প্রীধিকারী, গ্রাম পঞ্চায়তের কোন সদস্যকে তাহার 
বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাঁ অবলম্বনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার 
স্তযোগ প্রদান করিয়া 

(ক) তাহার কর্তব্য সম্পাদনে অসদাঁচারের দরুন ; অথবা 

(খ) তিনি এপ্প সদস্তরূপে কার করিতে অস্বীকার 
করিলে বা অসমর্থ হইলে ; অথবা 

(গ) তাহার নির্বাচনের পর তিনি কোন ফৌজদারী 
বিচারালয় কর্তৃক ছয় মাসের অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় 
হুশ্চারিত্র্যঘটিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে ; অথবা! 

(ঘ) তিনি গ্রাম পঞ্চায়তের অনুমতি ব্যতীত এ গ্রাম 
পঞ্চায়তের পর পর তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিলে ; অথব। 

(উ) অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেয় অভিকর, উপশুক্ক, ফী বা কর 
এক বংসরের অধিক কালের জন্য তাহার নিকট বাকি পড়িয়া 
খাকিলে ? অথব। 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ২৭ 


(চ) তাহার নির্বাচন বা নিয়োগের সময় তিনি গ্রাম 
পঞ্চায়তের সদস্য হইবার জন্য অযোগ্য হইয়া থাকিলে ; অথব৷ 

(ছ) তিনি গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচিত হইবার পর ১৫ 
ধারার (১) উপধারার (খ), গে), (ঘ), (উ) ও চে) প্রকরণে উল্লিখিত 
কারণে অযোগ্য হইয়া পড়িলে, তাহাকে পদ হইতে অপসারিত 
করিতে পারিবেন । 


(২) যে সদস্যকে নিধশরিত প্রাধিকারী (১) উপধারার (ক), 
(খ), (ঘ), ($)১ (চ) ও ছে) প্রকরণে উল্লিখিত যে-কোন কারণে 
পদ হইতে অপসারিত করেম গ্রাম পঞ্চায়তের সেরূপ যে-কোন 
সদস্য, এ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে দ্্রিশ দ্রিনের মধ্যে, উক্ত 
গ্রাম পঞ্চায়ত যে ভূক্তিপতির অধিকারক্ষেঞ্জের স্থানীয় সীমার মধ্যে 
অবস্থিত সেই ভূক্তিপতির নিকট আগীল করিতে পারিবেন এবং 
তৎপর আগীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্বস্ত উক্ত ভূক্তিপতি 
আদেশটির ক্রিয়! স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং নিধ্ণরিত প্রাধি- 
কারীকে এ আপীলের নোটিশ দেওয়ার পর এবং আপীলকারীকে 
তাহার বক্তব্য বলিবার স্ুযোগদানের পর, তিনি আদেশটি 
সংপরিবন্তিত বা নাকচ করিতে -বা বহাল রাখিতে পারিবেন । 
এরূপ আপীল সম্পর্কে ভূক্তিপতির প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে । 

'টীক' £_ জেল! পঞ্চায়ত অফিসার কারণ দর্শণের স্থযঘোগ দিয়! গ্রাম 
পঞ্চায়ত সদন্যকে এই ধারায় বণিত ষে কোন কারণে অপসারিত করিতে 
পারিবেন। “ছুশ্চারিত্র্যঘটিত” কারণ ছাঁড়া অন্যসব কারণেই বিভাগীয় 
কমিশনারের কাছে ১ মাসের মধ্যে আপীল করা৷ চলিবে। তিনি চূড়াস্ত 
আদেশ দিবেন ও অন্তর্বর্ভীকালে অপসারণ বন্ধ রাখিতেও পারেন। কমিশনা- 
রের ক্ষমতা জেলা শাঁসককে দেওয়া উচত কিনা? জেল! শাসক অত্যন্ত 
ব্যস্ত ও তাহার ক্ষমতা প্রায়ই মহকুম] শীসককে অর্পণ করিতে হয় (৩৯ নিয়ম 
ষ্টব্য ), এজন্য কমিশনারের কাছে আপীল থাকাই শ্রেয়: । আপীলের সংখ্যা 
বেশী বাড়িয়া গেলে সমস্তার পুণহ্বিবেচনা! করিতে হইবে 


২৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


২১। গ্রামে পঞ্চায়তের কোন সদস্যের স্ছলে যে নৈমিত্তিক 
প্লিক্তি ঘটে তাহা! পুরণ ।-_(১) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য 
কোন কারণে গ্রাম পঞ্চায়তের কোন সদস্যের আপন রিক্ত হইলে, 
এই আইনমতে অন্ত এক ব্যক্তির নিয়োগের বা, স্থলবিশেষে, 
নির্বাচনের দ্বারা নিধ্ণারিত রীতিতে এ রিক্ত আন পুরণ করিতে 
হইবে। 


(২) যেব্যক্তি (১) উপধারায় উল্লিখিত রিক্ত পদে নিরাচিত 
বাঁনিযুক্ত হন তিনি যে ব্যক্তির স্থলে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হন সেই 
ব্যক্তির পদকালের অবশিষ্ট অংশ যে পর্যস্ত না অতীত হয় সেই 
পর্যস্ত পদ্দাধিষ্টিত থাকিবেন। 

২২। অধিবেশনসমুহ ।_-(১) যে সময় এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার 
স্থানীয় সীমার মধ্যে যে স্থান অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া দেন সেই সময়ে 
এবং সেই স্থানে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের মাসে অন্তত একবার 
একটি করিয়! অধিবেশন হইবে £ 


পরন্ত, গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ লিখিতভাবে 
অধ্যক্ষকে একটি অধিবেশন আহ্বান করিবার দাবি জানাইলে, 
তাহাকে সাত দিনের মধ্যে এ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। 
তিনি উহ না করিলে, পূর্বোক্ত সদস্যগণ, নিধণরিত প্রাধিকারীকে 
লিখিতভাবে জানাইবার পর, গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ ও অন্থান্ত 
সদস্যকে পুর সাঁত দিনের নোটিশ দিয়া একটি অধিবেশন আহ্বান 
করিতে পারিবেন। 

(২) অধ্যক্ষ বা, তাহার অনুপস্থিতিতে, উপাধ্যক্ষ, গ্রাম 
পঞ্চায়তের অধিবেশনসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন; এবং তাহার! 
উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে, উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য 
হইতে একজনকে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত 
করিবেন। 


পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়ত আইন ২৯, 


(৩) গ্রাম পধ্ণায়তের মোট সদস্ত-সংখ্যার ।অন্যুন এক-তৃতীয়াংশ 
উপস্থিত থাকিলেই অপেক্ষসংখ্য পূর্ণ ( কোরাম ) হইবে । 


(৪) বদি এই আইনে অন্যরূপ বিধান না থাকে তবে গ্রাম 
পঞ্চায়তের নিকট উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা ভোটাধিক্য 
দ্বার করা হইবে £ 

পরস্ত, ভোটের সংখা সমান সমান হইলে, যিনি সভাপতিত্ব 
করেন তাহার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট থাকিবে। 

টাকাঃ-_ গ্রাম পঞ্চায়তের মাঁসে ১টি সভা । পূর্বে ইউনিয়ন বোর্ড আমলেও 
এরূপ নিয়ম ছিল। অধ্যক্ষ না ভাঁকিলে পঞ্চায়ত পরিদর্শকের জ্ঞাতসারেও 
সভা আহ্বান কর! যাইবে । ৩২-৩৯ নিয়ম ত্রষ্টব্য |" 

২৩। অধিবেশনে বে কার্ষ অনুতিত হুইবে তাহার 
তালিক। ।--গ্রাম পঞ্চায়তের কোন স্থগিত' অধিবেশনের পরিবর্তে 
যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশন ব্যতীত অন্য প্রত্যেকটি 
অধিবেশনে যে কার্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার একটি তালিকা, উক্ত 
অধিবেশনের জন্য ষে সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহার অন্তত 
আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে, নিধারিত রীতিতে গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক 
সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; এবং যে কাধের সম্পর্কে 
এভাবে নোটিস দেওয়া! হইয়াছে সেই কার্ধ ব্যতীত অন্ত কোন 
কার্যই কোন অধিবেশনে উপস্থাপিত বা অনুষ্ঠিত হইবে ন1। 

টীকা ঃ-_নোটিশতৃক্ত কার্য ছাড়া অন্য কিছু অধিবেশনে হইতে পারে না। 
আইনের এই স্পষ্ট নির্দেশ সত্বেও ৩৫ নিয়মে বল হইয়াছে যে, উপস্থিত 
অধিকাংশ স্দস্তের সম্মতিক্রমে অন্তকিছুও আলোচন। করা যাইত্তে পাঁরে। 
এই নিয়ম অবৈধ ও অচল, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ২৩ ধারাই বলবৎ 
থাকিবে। 

২৪। গ্রাম পঞ্চায়তের কার্য সম্পর্কে রিপোর্ট ।__পৃবত্তী 
বংসরে যে কাঁজ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়তকে» 
প্রতিবংসর নিধণরিত রীতিতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, একটি 


৩০ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়ত আইন 


বিপোর্ট প্রস্তত করিয়া গ্রামসভার এবং নির্ধারিত প্রাধিকারীর 


নিকট পেশ করিতে হইবে । 

'টীক1 2৪০ নিয়ম ভ্রষ্টব্য। গ্রাম পঞ্চায়ত যে গ্রামসভার অধস্তন, এই 
ধারায় তাহাই বোঝা যায়। তবে সরকারী তত্বাবধান কোন কোন ক্ষেত্রে 
আবশ্তটক হইতে পারে এই হিসাবে সেব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে। 


অধ্যায় ৪ 
অঞ্চল পঞ্চায়তসমূ্ন 

২৫। অঞ্চল পঞ্চায়তসম্ুহের সংস্থাপন ।- (১) এই আইনে 
অতঃপর উল্লিখিত উদ্দেশ্ঠে রাজ্যসরকার অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহ 
সংস্থাপিত করিবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে, পবস্পর সংলগ্ন যতগুলি 
গ্রামসভা লইয়া প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত হইবে বলিয়। 
রাজাসরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থির করেন ততগুলি গ্রামসভা লইয়া 
প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত হইবে। 

(২) রাজ্যসরকাঁরকে এ প্রজ্ঞাপনে অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের নাম 
এবং স্থানিক সীম। উল্লেখ করিয়। দিতে হইবে । 

টাক] :_ ইউনিয়ন বোর্ড আমলেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সংস্থাপনকালে 
সরকারই স্থানীয় সীম! নির্ধীরণ করেণ। মৌজা সীমার নিয়তম মান হইবেনা, 
কারণ ইহা ছুই সীমানার মধ্যে পড়িতে পারে । ৭৫* হইতে ১৫০* জনসংখ্যা 
লইয়া একটি গ্রামসভা হয়। যেখানে ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া অঞ্চল হয় 
সেখানে, জনসংখ্যা যাহাতে ৭০** বা কাছাকাছি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ! 
হয়। অঞ্চলে সাধারণতঃ ৭ টি গ্রামসভা থাকে । বিশেষ ক্ষেত্রে এইক্প 
সংখ্যার পরিবর্তন করা যাইতে পাঁরে। এ বিষয়ে দলাদলি, রাজনীতি বা 
অপ-আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্তক । 
জনসাধারণের স্থবিধাই একমাত্র আদর্শ বা লক্ষ্য হওয়া! উচিত । 

২৬। অঞ্চল পঞ্চায়তসযুহের গঠন।- প্রতোক অঞ্চল 
পঞ্চায়ত, উহার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক 


পন্টিলবঙ্গের পঞ্চায়ত আইন ৩১ 


গ্রামসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে, নিধর্শরিত সময়ে এবং নিধর্ণরিত 
রীতিতে, গ্রামসভার প্রতি হুইশত-পঞ্চাশ জন সদন্তে একজন এবং 
গ্রামসভার অবশিষ্ট সদস্যগণের সংখ্য। একশত পঁচিশের কম না 
হইলে আর একজন অতিরিক্ত সদব্য এই অনুপাতে, প্রতিক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত 
হইবে £ 

পরস্ত, গ্রামসভার কোন সদস্যই, ১৫ ধারায় উল্লিখিত কোন 
কারণে অযোগ্য হইলে, কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্ত নির্বাচিত 
হইতে পারিবেন না £ 

[*& ক চর % ] 

[ (১ক) নির্বাচনের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময়ের 
মধ্যে যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, (১) উপধারামতে যতজন সদস্য 
নির্বাচন করিতে হইবে ততজন সদস্য নির্বাচিত করিতে না পারেন 
তবে, যে রিক্ত পদ বা পদসমূহ পুরণ করা বাকি থাঁকিবে সেই পদ 
বা পদসমুহ পুর” করিবার জন্য আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে 
এবং এরূপ দ্বিতীয় নির্বাচনেও যদি গ্রাম পঞ্চায়ত উক্ত সংখ্যক 
সদস্য নির্বাচিত করিতে না পারেন তবে এ সংখ্য। পুর্ণ করিবাঁর 
জন্য রাজ্যনরকার এক বা একাধিক সদম্ত নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন। এরূপে নিযুক্ত যে-কোন ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত 
সদস্য বলিয়া! গণ্য হইবেন । ] 


| * ্ রঃ % 


[(৩) গ্রাম পঞ্চায়তের সদন্তগণের দ্বারা নির্বাচিত অঞ্চল 
পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদষ্যের পদ-কাঁলঃ অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রথম 
যে অধিবেশনে সদস্যদের অপেক্ষসংখ্য। পুর্ণ (কোরাম ) থাকে 
সেই অধিবেশনের তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে এবং যতদিন 
না পরবর্তী নবগঠিত অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রথম যে অধিবেশনে 


৩২ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়ত আইন 


সদন্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম ) থাকে সেই অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয় ততদিন পর্যস্ত বঘিত হইবে । ] 

(৪) অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্তের পদ রিক্ত হইলে, এ 
রিক্ত পদটি, যে তারিখে এ পদ রিক্ত হয় সেই তারিখ হইতে [তিন] 
মাসের মধ্যে, যে গ্রাম পঞ্চায়ত উক্ত সদস্যকে নির্বাচিত করিয়া- 
ছিলেন সেই গ্রাম পঞ্চায়তকর্তৃক নির্বাচনের দ্বারা পুরণ করণ হইবে । 

টীক। ৪ গ্রামপঞ্চায়ত সদস্য হইবার যে সব বাঁধা (১৫ ধারা), অঞ্চল 
পঞ্চায়তের বেলায়ও সেসব বাঁধাই থাকিবে । কোন গ্রাম পঞ্চায়ত নিজেদের 
এলাকার বাহিরে কাহাকেও অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচিত করিতে পারিবেন না। 
সাধারণ নির্বাচনে এরূপ হয় না বটে। পঞ্চায়ত আইনে এই পার্থক্য আছে। 

২৭। অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান এবং উপপ্রধান।-_-(১) 
প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত, উহার প্রথম যে অধিবেশনে সদস্যদের 
অপেক্ষসংখ্য। পূর্ণ ( কোরাম ) থাকিবে দেই অধিবেশনে, নির্ধারিত 
রীতিতে, উহার সদস্তগণের মধ্যে একজনকে প্রধান এবং অন্য 
একজনকে উপ-প্রধান নির্বাচিত করিবেন । 

[ পরস্ত, যেস্থলে শ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ রূপে 
নিবাচিত কোন ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান অথবা উপ- 
প্রধান রূপেও নির্বাচিত হন সেস্থলে, এরূপ ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের 
প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচিত হওয়ার তারিখ হইতে আর গ্রাম 
পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে উপাধ্যক্ষ থাকিবেন না।] 

(২) অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান এবং উপ-প্রধানের পদ-কাল 
অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে তাহাদের যে পদ-কাল অবশিষ্ট 
থাকে সেই কাল হইবে £ 

পরস্ত, যতদিন না সাধারণ নির্বাচনের পর নবগঠিত অঞ্চল 
পঞ্চায়ত কর্তৃক একজন নূতন প্রধান ব! উপ-প্রধান নির্বাচিত হন 
ততদ্িনই নির্বাচিত কোন প্রধান বা উপ-্প্রধান তাহার পদে 
থাকিয়া যাইবেন। 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১৩ 


টীক। প্রধান ও উপপ্রধানের নির্বাচন ২৭ নিয়মানুযায়ী হইবে। 
অঞ্চল পঞ্চায়ত নির্বাচনের একমাসের মধ্যেই প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন 
করিতে হইবে । কার্ধকাঁল অঞ্চল পঞ্চায়তের যাহা, তাহাই । ১৭ হইতে ২৫ 
ধারার ব্যবস্থা ষ্থা! সম্ভব প্রধান ও উপপ্রধানের বেলায় খাঁটিবে । তবে 
পরবর্তী নৃতন প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত না৷ হওয়া পর্যস্ত যে কোন 
অবস্থাতেই পূর্ববর্তী প্রধান ও উপপ্রধান স্ব স্ব পদে বহাঁল থাকিবেন । যাহাতে 
অঞ্চল প্রধানের কাজে কোনরূপ আকস্মিক শুন্যতা ন। হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা» 
এবং ইহা! অতি প্রয়োজনীয় । 

২৭ক। অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণেন্, প্রধান এবং উপ- 
প্রধানের নির্বাচন বা! নিয়োগ প্রজ্ঞাপিত কল্সিতে হইবে ।__ 
প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের সদন্তাগণের এবং উহার প্রধান ও উপ- 
প্রধানের নিবাচন বা নিয়োগ নিধণরিত রীতিতে প্রজ্ঞাপিত করিতে 
হইবে। 

২৮। কতকগুলি ক্ষেত্রে ১৭ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত ধারাসমুহ্ের 
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কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত, উহার প্রধান, উপ-প্রধান এবং সদস্তের 
বেলা, ১৭ হইতে ২৪ পর্বস্ত ধারাসমৃহের বিধানাবলী, আবশ্টক 
পরিবর্তন সহ প্রযুক্ত হইবে । 

টীক1:- প্রধান ও উপপ্রধানের কার্ধক্রম বহুলাংশে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের 
মত, ইহ] দেখা যাইবে । প্রতিমাসে বাধ্যতামূলক অঞ্চল পঞ্চায়ত-সভা 
হইবে । অধিবেশনের নিয়মাবলীও একই প্রকার। কাজের রিপোর্ট 
গ্রামসভায় না দিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়ত-সভায় ও পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট দিতে 
হইবে। যদি প্রধান অপসারিত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ উপপ্রধানকে কার্ভার 
বুঝাইয়া দিবেন. পরে পঞ্চায়ত পরিদর্শক ২৭ নিয়মাহধায়ী নৃতন প্রধানের 
নির্বাচন ব্যবস্থা করিবেন । উপপ্রধান অপসারিত হুইলে প্রধানকে কার্ধভার 
বুঝাইয়। দিবেন, এবং পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে । 


২৯। অঞ্চল পঞ্চায়তের দমিতিসমূহ ।--কোনঅঞ্চল পঞ্চায়ত 
উহার প্রধান এবং উপ-প্রধানের নির্বাচনের পর, সমিতিসমূহের 
প-্”ত 


৩৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রে স্থানীয় সীমার মধ্যে সংঘটিত জন্ম 
ও মৃত্যু নিবদ্ধীকরণের ( রেজিস্ট্রেশনের ) ব্যবস্থা ; 
টে) উহার অধীন স্থানের উন্নতিসাধনের এবং সমাজ-কার্ষের 
( কমিউনিটি ওয়ার্ক) জন্য স্বেচ্ছ। শ্রমিক-সংগঠনের ব্যবস্থা 3 
(ঠ) ১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দের গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের 
(১ আইন, ১৮৭১) ৩১ ধারামতে যে সমস্ত কৃত্য উহার নিকট 
হস্তাস্তরিত হয় তাহ] সম্পাদনের ব্যবস্থা! । 
টীক। :£-_তহবিলের সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়ত এই ধারায় বণিত 
কাজগুলি করিতে বাধ্য থাঁকিবেন। প্রীথমিক শিক্ষা ইত্যাদি পরে যোগ্যতা 
অন্থুযাঁয়ী গ্রাম পঞ্চায়তে দিবার ব্যবস্থা আইনে থাকা আবশ্তক | 
“২। গ্রাম পঞ্চায়তের অন্যান্য কর্তব্য (১) রাজ্যসরকার 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্ত যেরূপ কাধের ভার প্রদান 
করেন গ্রাম পঞ্চায়তকে তাহ1ও সম্পাদন করিতে হইবে £ 
(ক) প্রাথমিক সামাজিক, কারিগরি ব্যবসায় শিক্ষা ; 
(খ) গ্রাম্য ডিস্পেনসরি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রসব ও শিশু 
মঙ্ঈলকেন্দ্র; 
(গ) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ের বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইন (১ আইন, 
১৮৮৫ ) মতে যে-কোন সাধারণ খেয়াঘাটের রক্ষা বাবস্থা ) 
(ঘ) সেচন। 
($) অধিক খাছ উৎপাদন অভিযান; 
(5) জরাতৃর এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের তত্বাবধান ; 
(ছ) স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ; 
(জ) গবাদিপশুর উন্নতধরনের প্রজনন, উহাদের চিকিৎসা 
ও রোগ নিবারণ; 
(ঝ) গ্রামগুলিতে সরকারী সাহায্য পৌছানোর ব্যাপারে 
মাধ্যম হিসাবে কাধ করা; 
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(ঞ) পতিত জমি চাষের অধীনে আনা; 

(ট) গ্রামে আবাদের উন্নতিসাধন ; 

(ঠ) পতিত ভূমি চাষের ব্যবস্থা ; 

(ড) সমবায় পদ্ধতিতে ভূমি ও গ্রামের অন্যান্ত অর্থ 
সংস্থানের ব্যবস্থা ; 

(ঢ) উহার অন্তর্গত স্থানে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা কার্ধকরী 
করিতে সহায়তা করা; এবং 

(ণ) রাজ্যসরকার যেসমস্ত পরিকল্পনা! করেন এবং গ্রাম 
পঞ্চায়তের উপর যেসমস্ত কার্ধের ভার হ্াস্ত করেন সেই সমস্ত 
পরিকল্পনা কার্ধকরী কর। ও সেই সমস্ত কার্ধ সম্পাদন করা। 

(২) রাজ্যসরকার, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন গ্রাম 
পঞ্চায়তের নিকট হইতে (১) উপধারামতে উহাকে প্রদত্ত যে-কোন 
কার্যভার যে-কোন সময় প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন । 

টাকা £_রাজ্য সরকারের আদেশে এই ধারায় বগিত কাঁজগুলিও গ্রাম 
পঞ্চায়ত করিতে বাধ্য থাঁকিবেন। উন্নয়নমূলক কাজের ইঙ্গিত এই ধারায় 
আছে। ৩৪ ধারায় এজন্য সরকারী সাহাঁধ্য পাওয়া যাইবে। 

৩৩। গ্রাম পঞ্চায়তের ইচ্ছাধীন কম্তব্যসমূহ। গ্রাম পঞ্চায়ত 
নিধধারিত সর্ত বজায় রাখিয়1-_ 

(ক) সরকারী রাস্তাসমূহ আলোকিত রাখার ; 

(খ) সরকারী রাস্তাসমূহের উভয়পার্থে অথবা উহাতে 
বর্তানো। অন্যান্তা সাধারণ স্থানে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের ; 

(গ) কুৃপ, জলাশয় ও পুষ্করিণী খননের ; 

(ঘ) সমবায়পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম, সমবায় ভাণ্ডার এবং অন্যান্য 

সামবায়িক প্রচেষ্টা ব্যাপার ও বৃত্তির প্রবর্তন এবং উন্নতিসাধনের ; 

(ড) বাজার নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণের, মেলা এবং হাট বসাইবার 
ও এগুলি নিয়ন্ত্রণের এবং স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য এবং স্থানীয় হস্তশিল্প 
ও গৃহশিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর ; 


৩৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


(চ) সার ভাগ্ারজাত করিবার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিবার ; 

(ছ) রাজ্যের নিকট হইতে খণ পাওয়া এবং এ খণ বিতরণ 
ও পরিশোধ সম্পর্কে কৃষিজীবীদের সাহায্য করার ও উপদেশ 
দেওয়ার; 
(জ) অস্বাস্থ্যজনক গর্তগুলি পুর্ণ করার ও অস্বাস্থ্যকর 
স্থানগুলি স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করার : 

(ঝ) কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন ও উহাতে উৎসাঁহদানের ; 

(4) ক্ষেপা বা মালিক শুন্য কুকুরগুলি মারিয়া ফেলার ; 

(উ) নিধণরিত রীতিতে খাচ্দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের 
উৎপাদন ও বিক্রির নিয়ন্ত্রণের ঃ 

(ঠ) সরাই, ধর্মশালা, বিশ্রাম-গৃহ পশুশালা ও গো- 
শকটাদির দাড়াইবার জায়গার ; 

(ড) বেওয়ারিস গবাদিপশু সম্পর্কে ; 

(ঢ) মনুষ্য ও পশ্বাদির বেওয়ারিস মৃতদেহ সম্পর্কে ; 

(ণ) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সংস্থাপন ও সংরক্ষণের ; 

(ত) প্রমোদ বা ক্রীড়াদির জন্য আখড়া ক্লাব ও অন্যান্তা 
প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও সংরক্ষণের ; 

(থ) জনগণনা, শন্তের হিসাব, গবাঁদিপশু-গণন। এবং 
বেকার-লোকগণনা ও নিধর্ণরিত অন্যান্য পরিসংখ্যান সম্পফ্কিত 
নথিপত্র সংরক্ষণের ; 

(দ) জেলা-পর্যদের ঘেসমস্ত কৃত্য সম্পাদনের দ্বার গ্রাম 
পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বসবাঁপকাঁরী জন.গণের উপকার 
হইতে পারে পূর্বে পর্ষদের অনু-মোদন লইয়া, নিধ্ধারিত রীতিতে 
সেই সমস্ত কৃত্যের যে-কোন কৃত্য সম্পাদন করার; 

(ধ) অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে, অগ্নি নির্বাপণ এবং জীবন ও সম্পত্তি 
রক্ষার জন্য সাহায্য করার; 

(ন) সিধেল চুরি ও ডাকাতি নিবারণে সাহায্য করার ; 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ৩৯ 


(প) অন্তপ্রকারে এই আইনে যাহার অন্য কোন ব্যবস্থা! 
হয় নাই এরূপ অন্য কোন স্থানীয় কার্ষের বা জন-কল্যাণকার্ষের 
কিংবা যে কার্ষের দ্বারা জনগণের স্বাস্থ্য, সুখ স্থৃবিধা বা! বৈষয়িক 
উন্নতি সাধিত হইতে পারে মেরূপ কাধের ; 


ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং রাজ্যসরকার এরপ নির্দেশ দিলে 
গ্রাম পঞ্চায়তকে এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


'টীক1 :__স্বেচ্ছায় অথবা সরকারী আদেশে বাধত্যামূলকভাবে গ্রাম 
পঞ্চায়ত এই ধারাঁয় বর্ণিত কাজগুলি করিবেন। এখানে কৃষি, শিল্প ও 
জনকল্যাণমূলক কাজের ইঙ্গিত রহিয়াছে । ৬৪ ধারায় সরকারী সাহাষ্য 
পাওয়া ষাইবে । 

৩৪। রাজ্যসরকারকে ৩২ বা ৩৩ ধারামতে কৃত্য ও কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্য আবশ্যক তহবিল গ্রাম পঞ্চায়তের ব্যবস্থাপনাধীনে 
রাখিভে হইবে। যেস্থলে রাজ্যসরৰ্কার ৩২ ধারামতে গ্রাম 
পঞ্চায়তের উপর কোন কার্ষভার প্রদান করেন অথবা ৩৩ ধারায় 
বণিত যে-কোন বিষয় ব্যবস্থা করিবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়তকে 
নির্দেশ দেন, সেস্থলে এ কার্য সম্পাদনের জন্য অথব। এ বিষয়ে 
ব্যবস্থা করিবার জন্য যেরূপ তহবিল আবশ্যক রাজ্যসরকারকে 
গ্রাম পঞ্চায়তের হাতে সেরূপ তহবিল দিতে হইবে । 


৩৫। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকার কিংবা স্থানীয় প্রাধিকারী 
কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়তকে কর্তব্য প্রত্যভিষোজন করিয়। দেওয়া |__ 
কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের বা, স্থলবিশেষে, স্থানীয় প্রাধিকারীর 
আদেশ দ্বারা কোন কর্তব্য গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট হস্তাস্তরিত ব! 
কোন ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তকে প্রত্যভিযোজন করিয়! দেওয়। না 
হইয়া থাকিলে, ৩১১ ৩২ ও ৩৩ ধারার কোন-কিছুর দ্বারাই, কেন্দ্রীয় 
বা রাজ্যসরকারের কোন বিভাগের বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর 
সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন কোন বিষয় সম্পর্কে এরূপ 
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কর্তব্য গ্রাম পঞ্চায়তের উপর আরোপিত বা এরূপ ক্ষমত। গ্রাম 
পঞ্চায়তকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য কর। যাইবে না। 

পরন্ত, যখন রাজ্যসরকাঁর বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারী উহার 
কোন কর্তব্য কোন গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট হস্তাস্তরিত করেন বা 
কোন ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তকে প্রত্যভিযোৌজন করিয়। দেন, তখন 
উক্ত রাজ্যসরকার বা স্থানীয় প্রাধিকারীকে, এরূপ কর্তব্য সম্পাদন 
ও ক্ষমতা পরিচাঁলনের জন্য যেরূপ তহবিল আবশ্যক এ গ্রাম 
পঞ্চায়তের হাতে সেরূপ তহবিল দিতে হইবে । 

টাক। :₹__৩২।৩৩ ধারার কাজ সরকারী আদেশে করিতে হইলে পূর্বাহ্ন 
প্রত্যভিষোজন বা “ডেলিগেশন” আবশ্যক, যদ্দি এসব কাজ সরকারী বিভাগের 
হয়। ক্তরাঁং গ্রাম পঞ্চায়ত প্রথমেই এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে 
চাহিবেন এবং প্রত্যভিষোজন ন1 হইলে কাজ করিতেও অস্বীকার করিবেন। 
সরকারী কাজ ছাড়া, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কাজ দিতে চাহিলেও এই নিয়ম 
অনুহ্ুত হুইবে। যিনি কাজ দিবেন, তিনি টাঁকার ব্যবস্থাও করিবেন। 
তবে হাত গুটাইয়া বসিয়া ন। থাঁকিয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে অন্যান্য কাজ 
টাকা থাকিলে গ্রাম পঞ্চায়ত নিজ দায়িত্বে অবশ্যই করিতে পারেন । 


৩৬। অনাময় ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ।-অনাময় ব্যবস্থার 
উন্নতিসাধনের জন্ গ্রাম পধ্ণায়তেত্ব উপর স্তাস্ত এবং প্রত্যভিযোজনের 
দ্বারা অপিত কৃত্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক 
যাবতীয় কার্য করিবার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তের থাকিবে এবং 
বিশেষভাবে ও পূর্বোক্ত ক্ষমতার ব্যাপকতার বা তৎসময় বলবৎ 
অন্য কোন আইনের বিধান-সমূহের হানি না করিয়া, গ্রাম পঞ্চায়ত, 
কোন জমি বা ইমারতের মালিক বা দখলকারীকে তাহার আথিক 
অবস্থ! বিবেচনা করার পর লিখিতভাবে নোটিস দিয়া এ নোটিসে 
উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 


(ক) এ জমি বা ইমারতের অন্তর্গত পায়খানা, প্রশ্রাবখানা 
ডেন-পায়খানাঃ নর্দীমা, মলকুণ্ড অথবা ময়লা, নর্দামার নোংরা জল, 
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জঞ্জাল বাঁ আবর্জনা! রাখিবার অন্য আধার বন্ধ, অপসারিত, 
পরিবত্তিত, সংস্কৃত, পরিষ্কৃত বা সংক্রমণ-দোঁষমুক্ত করিবার কিংবা 
উহা! ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় রাখিবার জন্য, অথব। এরূপ 
কোন পায়খানা, প্রঅআাবখানা ব1 ড্রেন-পায়খানার মুখ রাস্তার বা 
নর্দামার (ড্রেনের ) দিকে থাকিলে উহার দরজ। বা ট্র্যাপ (€89) 
অপসারিত ব1]! পরিবতিত করিবার ব। উহার জন্য কোন নর্দামা 
€ ড্রেন) তৈয়ারি করিবার কিংবা উহার নিকট দিয়া যাতায়াতকারী 
বা উহার নিকটে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের দৃ্টিপথে যাহাতে উহা 
ন। পড়ে সেইভাবে উপযুক্তরূপে ছাদ বা প্রাচীর বা বেড়া দিয়া উহা! 


ঢাকিয়। রাখিবার জঙ্ত ; 
(খ) স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা প্রতিবেশিগণের পক্ষে 


বিরক্তিকর হইতে পারে, এমন কোন বেসরকারী কৃপ, পুকুর, 
জল ধারা, ডোবা খানা, গর্ত বা খাত পরিষ্কৃত বা সংস্কৃত করিবার, 
উহ1 ঢাকিয়! ফেলিবার বা ভরাট করিবার অথবা উহা! হইতে জল 
নিকাশ করিবার বা সরাইয়! ফেলিবার জন্ত ; 

(গ) উহা! হইতে যে-কোন উদ্ভিদূ, ছোট ছোট গাছপালা, 
ফণিমনসার গাছ বা ঝোপঝাঁড় তুলিয়া ফেলিয়। দিবার জন্য ; 

(ঘ) উহা! হইতে যে-কোনরূপ জগ্জাল, পশুবিষ্ঠা, মল, সার 
অথব। দুর্গন্ধযুক্ত বা বিরক্তিকর দ্রব্য অপসারিত করিবার এবং 
এ জমি বা ইমারত পরিষ্কৃত করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন £ 

পরস্ত, যে ব্যক্তির উপর উপরি-উক্তরূপে নোটিশ জারি কর! হয় 
তিনি এ নোটিস পাওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে, নির্ধারিত 
প্রাধিকারীর নিকট উক্ত নোটিসের অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে 
আগীল করিতে পারিবেন। এরূপ আগীল করা হইলে পর, 
নির্ধারিত প্রাধিকারী, আগপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, 
নোটিসের অন্তর্গত আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন 
এবং এ আগীল সম্পর্কে সংশ্লি্ই গ্রাম পঞ্চয়তকে নির্ধারিত 
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নোটিশ দেওয়ার পর, আদেশটি সংপরিবততিত ব' বাতিল করিতে 
বা বহাল রাখিতে পারিবেন £ 

অপিচ, ফেক্ষেত্রে নোটিসে উল্লিখিত কাল অতীত হওয়ার পর 
নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি নির্ধারিত প্রাধিকারী বহাল রাখেন 
বা সংপরিবতিত করেন সেক্ষেত্রে ষে সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা 

ংপরিবত্তিত আদেশ কার্ষে পরিণত করিতে হইবে তাহা! এ 
প্রাধিকারীকে নৃতন করিয়া ধার্য করিয়া দিতে হইবে । 

(২) পুর্বোক্ত প্রকারে জারি-করা নোটিস যদি নির্ধারিত 
প্রাধিকারী বাতিল করিয়া না দেন এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত 
নোটিস জারি করা হয় তিনি যদি, পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, নোটিসে 
উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা, স্থলবিশেষে, নির্ধারিত প্রাধিকারী 
কতৃক, ধার্য সময়ের মধ্যে, নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি অথবা 
নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক সংপরিবর্তিত এ আদেশটি পালনে 
ত্রুটি করেন, তাহ! হইলে, কোন শাসক কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত 
হওয়ার পর তাহার পঁচিশ টাকা পর্যস্ত জরিমান! হইতে পারিবে । 

টাকা :__পন্লীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
গ্রামবাসীর আধিক সঙ্গতি অনুযায়ী আদেশ দিতে হইবে? গ্রাম পঞ্চায়তের 
আদেশ বা নির্ধারিত প্রাধিকারীর আদেশ লঙ্ঘন করিলে ফৌজদারী বিচারে 
সাঁজা। হইবে । আঁদ্দেশের বিরুদ্ধে জেল। পঞ্থায়ত অফিসারের নিকট আপীলের 
ব্যবস্থা আছে। ( আদেশের বেশী লঙ্ঘন ঘটিলে এ অফিসারের কাজ অনেক 
বাঁড়িয়! যাইবে এবং সহকারী অফিসারের নিয়োগ প্রশ্নও উঠিতে পারে )। 
এ অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে গ্রাম পঞ্চায়ত বিভাগীয় কমিশনারের নিকট 
আপীল করিতে পারেন, কিন্তু অপর পক্গ' এরূপ আপীল করিতে পারিবেন 
না। এই ধারায় পল্লীগ্রামের প্রচুর উন্নতি করা যাইতে পারে তবে ইউনিয়ন- 
বোর্ড আমলের আলন্ত ত্যাগ করিতে হইবে । অন্যথায় এই ধারাঁটি মৃত গণ্য 
হইবে। এই সঙ্গে ৪১ ধারা ত্রষ্টব্য। 

৩৭। জরকারী রাস্তা, জলপথ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে 
গ্রাম পঞ্চায়তের ক্ষমতা ।-গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের 
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অন্তর্গত যে সমস্ত সরকারী রাস্তা এবং ১৮৭৬ শ্রীস্টাবঝের বঙ্গীয় 
সেচন আইনের (বঃ ৩ আইন, ১৮৭৬ )৩ ধারায় বণিত খালসমূহ 
ব্যতীত অন্যান্য জলপথ বেসরকারী সম্পত্তি নহে এবং কেন্দ্রীয় বা 
রাজ্যসরকারের কিংবা জেলা পর্ষদ বাঁ অন্য কোন স্থানীয় 
প্রাধিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নহে সেইসমস্ত সরকারী রাস্তা এবং 
জলপথ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তের থাকিবে, এবং 
গ্রাম পঞ্চায়ত এগুলির সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় কার্য করিতে পারিবেন, এবং 

(ক) নূতন সেতু ও কালবুদ নির্মাণ করিতে ; 

(খ) এরূপ কোন সরকারী রাস্তা, স্লেতু বা কালবুদ অন্য দিকে 
ঘুরাইয়া বা বন্ধ করিয়া! দিতে ; 

(গ) এরূপ যে-কোন সরকারী রাস্তা, সেতু বা কালবুদ প্রশস্ত, 
উন্মুক্ত, বধিত বা অন্যপ্রকারে উন্নত করিতে এবং নিকটবতা 
জমিগুলির সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতি করিয়। এরূপ রাস্তার উভয় পার্থ 
বৃক্ষ রোপণ 'ও সংরক্ষণ করিতে ; 

(ঘ) এরূপ জলপথগুলি গভীর করিতে বা অন্থপ্রকারে 
এগুলির উন্নতিসাধন করিতে ; ূ 

($) জেলা-পর্ষদের মঞ্জুরি লইয়া এবং ১৮০৬ শ্রীষ্টাবের 
বাঙলার সেচন আইনে বগিত খালের বেলা, রাজ্য-সরকার যে 
আধিকারিক নিধ্ণরিত করেন সেই আধিকারিকেরও মঞ্ুরি লইয়া 
সেচন-পরিকল্পনার ভার গ্রহণ করিতে ; 

চে) সরকারী রাস্তার উপর যেসব বেড়াগাছ ও গাছের ডাল- 
পাল। আসিয়! পড়ে পেইগুলি ছাটিয়! দিতে ; এবং 

ছ) পান বা রান্নার জন্য জনসাধারণকে যে জল সরবরাহ 
করা হয় তাহার উৎসটি একটি সরকারী নোটিস দিয় পৃথক করিয়া 
রাখিতে এবং স্লান, ধোয়। বা অন্যান্য যে কার্ষের দ্বার এরপে 
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পুথগ ভাবে রক্ষিত উৎসটি কলুষিত হওয়া সম্ভব এ একইভাবে 
সেই সমস্ত কার্ধ নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন । 

টাক £--সরকাঁরী নিয়ন্ত্রিত জলপথ ও স্থলপথ এবং জেলাবোর্ড বা অন্য 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এসব পথ ব্যতীত অন্যান্ত সাধারণের ব্যবহার্য পথগুলি 
গ্রাম পঞ্চায়ত নিয়ন্ত্রণ করিবেন। 


৩৮। কলুধিত বেসরকারী জলসরবরাহ সম্পর্কে গ্রাম 
পঞ্চায়তের ক্ষমতা । (১) যে বেসরকারী জলপ্রবাহ, প্রজ্বণ, 
পুক্ষরিণী, কৃপ বা অন্ত কোন জলাধারের জল, পান বা রন্ধনের জন্য 
ব্যবহৃত হয়, গ্রাম পঞ্চায়ত তাহার মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে, 
তাহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনার পর, লিখিতভাবে নোটিস দিয়া, 
উক্ত নোটিসে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত 
সমস্ত ব1 যে-কোন ব্যবস্থা! অবলম্বন করিবার জন্য নিদেশ দিতে 
পারিবেন, যথা £ 

(ক) উহার উপযুক্ত সংস্কার করিয়! রক্ষা করা; 

(খ) সময় সময় উহার পঙ্কোদ্ধার করা, জঞ্জাল ও জীর্ণ 
বৃক্ষলতাদি পরিষ্কার করা; 

(গ) উহা! কলুষিত না হয় সেইভাবে রক্ষা কর1ঃ এবং 

(ঘ) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে এরূপভাবে 
উহা কলুষিত হইলে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ কর; 

পরস্ত, যে ব্যক্তির উপর উক্তরূপে নোটিস জারি কর! হয় তিনি, 
এ নোটিস পাওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, নিধারিত 
প্রাধিকারীর নিকট নোটিসের অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল 
করিতে পারিবেন। এরূপ আপীল কর! হইলে পর, নিধণরিত 
প্রাধিকারী, আগীলের নিষ্পত্তি না হওয়। পর্ষস্ত, নোটিসের অস্তর্গত 
আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং এ আপীল সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে নিধণরিত নোটিস দেওয়ার পর আদেশটি 
সংপরিবত্তিত ব1 বাতিল করিতে বা উহ! বহাল রাখিতে পারিবেন £ 
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অপিচ, ফেক্ষেত্রে নোটিমে উল্লিখিত কাল অতীত হওয়ার পর 
নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি নিধ্ণরিত প্রাধিকারী বহাল রাখেন 
বা! সংপরিবতিত করেন সেক্ষেত্রে যে সময়ের মধ্যে বহাল-রাখা ব1 
সংপরিবত্তিত আদেশ কার্ষে পরিণত করিতে হইবে তাহ! এঁ 
প্রাধিকারীকে নূতন করিয়া ধাধ করিয়া দিতে হইবে। 


(২) পূর্বোক্ত প্রক্কারে জারি-করা নোটিস যদি নিধধারিত 
প্রাধিকারী বাতিল করিয়া না দেন এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত 
নোটিস জারি করা হয় তিনি যদি পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত নোটিসে 
উল্লিখিত সময়ের নধ্যে বা স্থলবিশেষে, নিধণরিত প্রাধিকারী কর্তৃক 
ধার্য সময়ের মধ্যে, নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি পালনে ক্রি 
করেন অথবা নিধণারিত প্রাধিকারী কতৃক সংপরিবতিত আদেশটি 
পালনে ক্রটি করেন, তাহ! হইলে কৌন শাসক কতৃক দোষী 
সাব্যস্ত হওয়ার পর, তাহার পঁচিশ টাকা পর্যস্ত জরিমান। হইতে 
পারিবে । 

টাকা :-_দূধিত জলাধার সংস্কার সম্পর্কে এই ধারার প্রয়োগ ৩৬ ধারার 
মত, এবং ৩৬ ধারার টাকাও এখানে প্রযোজ্য । 


৩৯। যেসব কচুরিপানা বা অন্য আগাছ। দ্বারা জল কলুবিত 
হইতে পারে তাহার উৎপাদন নিবারণ করিবার জগ্ গ্রামপঞ্চায়তের 
ক্ষমতা। (১) ১৯৩৬ শ্রীস্টান্দের বঙ্গীয় কচুরিপানা আইনে 
যাহাই থাকুক না কেন, গ্রাম পঞ্চায়ত, লিখিতভাবে নোটিস দিয়া, 
(বঃ১৩আইন ১৯৩৬) যে জমি বা ভূ-গৃহাদির ভিতর, পুক্ষরিণী ডোবা 
বা অনুরূপ কোন জমা-জল থাঁকে তাহার মালিক বা দখলকারীকে, 
তাহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করার পর, যাহাতে এ পুষ্করিণী, 
ডোবা! বা জমা-জলে কচুরিপানা বা অন্য কোন আগাছ! জন্িয়া! 
জল কলুধষিত করিতে না৷ পারে সেই ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং 
নোটিসে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এ পুক্ষরিণী প্রভৃতি 
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হইতে এ কচুরিপানা বা আগাছা নিমূল করিবার জন্য আদেশ 
করিতে পারিবেন £ 

পরস্ত, যে ব্যক্তির উপর উপরিউক্তরূপে নোটিস জারি কর! হয় 
তিনি এ নোটিস পাওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দ্রিনের মধ্যে 
নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট, নোটিসের অন্তর্গত আদেশের 
বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। এরূপ আপীল করা হইলে 
পর, নিধ্ণরিত প্রাধিকারী, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যস্ত, 
নোটিসের অন্তর্গত আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন 
এবং এ আপীল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে নিধ্ণরিত 
নোটিস দেওয়ার পর, আদেশটি সংপরিবর্তিত বা বাতিল করিতে 
বা উহ! বহাল রাখিতে পারিবেন £ 

অপিচ, ফেক্ষেত্রে নোটিসে উল্লিখিত কাল অতীত হওয়ার পর 
নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি নিধারিত প্রাধিকারী বহাল রাখেন 
বা সংপরিবন্তিত করেন সেক্ষেত্রে যে সময়ের মধ্যে বহাল-রাখা ব1 
সংপরিবতিত আদেশ কার্ধে পরিণত করিতে হইবে তাহ৷ 
প্রাধিকারীকে নৃতন করিয়া ধার্ধ করিয়! দিতে হইবে । 

(২) পূর্বোক্ত প্রকারে জারি-করা নোটিস যদি নির্ধারিত 
প্রাধিকারী বাতিল করিয়া না দেন এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত 
নোটিস জারি কর! হয় তিনি যদি পরাপ্ত কারণ ব্যতীত, নোটিসে 
উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা, স্থলবিশেষে, নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক 
খার্ধ সময়ের মধ্যে, নোটাসের অন্তর্গত আদেশটি পালনে ক্রটি করেন 
অথব? নির্ধারিত প্রাধিকাঁরী কতৃ'ক সংপরিবন্তিত আদেশটি পালনে 
ক্রুটি করেন, তাহা হইলে কোন শাসক কত়'ক দোষী সাব্যস্ত 
হওয়ার পর তাহার পঁচিশ টাক! পর্যস্ত জরিমানা হইতে পারিবে । 

টাক! ;__কচুরীপান৷ ও অন্য আগাছ! জলাশয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে 
এই ধারার প্রয়োগ, ৩৬ ও ৩৮ ধারার মত, এবং এসব ধারার টাকাও এখানে 
“প্রযোজ্য ৷ 
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৪০। মহ্ামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটিলে জরুরী ক্ষমতার কথা ।-__ 


কোন গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে 
অবস্থিত কোন স্তানে কলেরা বা! জল-বাহিত অন্য কোন সংক্রামক 
রোগের প্রাছূর্ভাব ঘটিলে অধ্যঙ্গ, উপাধ্যক্ষ অথবা অধ্যক্ষ কর্তৃক 
প্রাধিকৃত অন্য যে-কোন ব্যক্তিঃ রোগের প্রাছুর্ভাব কালে, বিন! 
নোটিসে এবং যে-কোনও সময়, পানের উদ্দোশ্যে জল দেওয়। হয় 
বা! নেওয়া সম্ভব এমন যে-কোন কুপ, পুক্করিণী বা অন্য স্থান 
পরিদর্শন করিতে এবং উহাকে সংক্রামণ দোঁষমুক্ত করিতে 
পারিবেন, এবং এস্থান হইতে জল নেওয়া নিবারণ করিবার 
জন্য আরও যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উপযুক্ত মনে করেন 
সেরপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন ॥ 

৪১। (কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্ধসম্পাদনে ব্যর্থতা ঘটিলে গ্রাম 
পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পাদিত এ কার্ষের জন্য খরচা আদায়ের 
ক্ষমতা ।__৩৬, ৩৮ বা ৩৯ ধারামতে প্রদত্ত নোটিসে উল্লিখিত 
আদেশান্ুসারে করণীয় কোন কার্য যদি নোটিসে উল্লিখিত সময়ের 
মধ্যে অথবা নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট আগীল করা হইলে, 
আপীল নিস্পত্তির তারিখ হইতে সমপরিমাণ কালের মধ্যে 
সম্পাদিত ন! হয়, তাহ হইলে গ্রাম পঞ্চায়ত, আদেশ পালন না 
করিবার সন্তোষজনক কারণ অভাবে, এ কাটি সম্পন্ন করাইতে 
পারিবেন এবং এ কার্য সম্পাদন করিতে যে খরচ পড়িবে তাহা 
যে ব্যক্তিকে নোটিস দেওয়৷ হইয়াছিল সেই ব্যক্তির নিকট হইতে 
বাকি সরকারী পাওন। হিলাবে আদায় করা যাইবে । 


টাক। £--৩৬, ৩৮, ৩৯ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়তের আদেশ বা জেলা পঞ্চায়ত 
অফিসারের আরশ লঙ্ঘনে ফৌজদারী সাজার ব্যবস্থা আছে। এই ধারায় 
অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে, একসপ লঙ্ঘনক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়ত আদিষ্ট 
কাঁজ নিজ খরচে করাইতে পারিবেন ও উহা সার্টিফিকেট করিয়া অপরাধী 
পক্ষের নিকট আঁদীয় করিতে পারিবেন । এই ধারায় 2০616 16009105 


৪৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 

বা! দ্বিবিধ বিপদের হ্ষ্টি হইয়াছে কিনা তাহা তর্কের বিষয় হইতে পারে । 
তবে জনসাধারণের স্বার্থে, অপরাধীর সাজা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজটাই 
গুরুতর এবং সেজন্য এ ধারার ব্যবস্থা সঙ্গতই হইয়াছে । এইরূপ ব্যয়বহন 
সাজা! নয়, হুতরাং দ্বিবিধ বিপদও ঠিক নাই, একথাও বলা চলে। 

৪২। সংঘুক্ত সমিতিসমুহ ।--(১) যেরূপ নিয়মাবলী 
নিধ্ণারিত হয় সেইরূপ নিয়মাবলীর অধীনে, ছুই বা ততোধিক গ্রাম 
পঞ্চায়ত, যে-কোন কার্য সম্পাদনের বা সমস্বার্থবিশিষ্ট যে-কোন 
কার্ধ সম্পাদনের উদ্দেশ্টে তাহারা নিজের! যেরূপ প্রতিনিধিদের 
বরণ করেন সেইরূপ প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সংযুক্ত সমিতি 
নিযুক্ত করিবার জন্য একটি লিখিত সাধনপত্রে (ইন্ট্,মে্ট) নিজেরা 
বথারাতি স্বাক্ষর করিয়া একত্র মিলিত হইতে পারিবেন এবং-_ 


(ক) মিলিতভাবে কৃত কোন কাঁধের সম্পাদন ও সংরক্ষণ 
সম্পর্কে এরূপে যেসব গ্রাম পঞ্চায়ত মিলিত হইয়াছেন তাহাদের 
প্রত্যেকটির পক্ষে বাধ্যতামূলক যে-কোন পরিকল্পন] প্রণয়ন 
সম্বন্ধে এবং উক্ত পরিকল্পন! সম্পর্কে এরূপ যে-কোন গ্রাম পঞ্চায়ত 
যে ক্ষমতা! পরিচালন করিতে পারিবেন তৎসম্বন্ধে এরূপ সমিতিকে, 
গ্রাম পঞ্চায়তসমূহ যেরূপ সর্ত আরোপ করা উপযুক্ত মনে করেন 
পেইরূপ সর্তে, ক্ষমত। প্রত্যভিযোজন করিয়া দিতে পারিবেন ; 
এবং 

(খ) উক্ত সমিতিসমূহের গঠন, উহাদের সদস্তগণের পদ-কাল 
এবং কার্পরিচালন-প্রণালী সম্পক্িিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে 
ব। সংপরিবতিত করিতে পারিবেন । 

(২) এই ধারামতে যেসব গ্রাম পঞ্চায়ত মিলিত হন, তাহাদের 
মধ্যে মতভেদ ঘটিলে, বিষয়টি, রাজ্যসরকাঁর যে আধিকারিককে 
নিধর্শরিত করেন সেই আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, 
এবং এ সম্পর্কে উক্ত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত এবং এরূপ 
প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। 
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৪৩। জেলা-পর্যদ্‌ কতৃক কৃত্যসমুহের প্রত্যাভিযোজন ।-__ 
(১) জেলা-পর্ষদ্‌, গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতি লইয়া এবং পর্ষদ ও 
গ্রাম পঞ্চায়ত যেসমস্ত বাধানিষেধ ও সর্ত সম্পর্কে পরস্পর একমত 
হইবেন সেইসব বাধানিষেধ ও সর্ত বজায় রাখিয়া এ গ্রাম 
পর্ধায়তকে নিজের যে-কোন কৃত্য নিধারিত রীতিতে প্রত্যভি- 
যোজন করিয়া দিতে পারিবেন |: 

(২) যেস্থলে এই ধারামতে কোন গ্রাম পঞ্চায়তকে কৃত্যসমূহ 
প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়া হয়, সেস্থলে এ গ্রাম পঞ্চায়তকে 
এরূপ কৃত্যসম্পাদনকাঁলে জেলা -পর্যদের নিযুক্তকরূপে €( এজেন্ট- 
রূপে) কাধ করিতে হইবে৷ 

টাক £_-৩৫ ধারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যভতিযোজনের় কথ! থাকায় 
পুনরায় ৪৩ ধারায় জেলা পর্যদের প্রত্যভিযো'জনের সাঁধাঁরণভাষের কথা 
দ্বিরুক্তিমাত্র। গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতি গ্রহণের পর, গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত 
বাঁধানিষেধও সর্ত সম্বন্ধে একমত হওয়ার কথাও দ্িরুক্তি মাত্র। আইনে 
দ্বিরুক্তিদোষ থাঁক। বাঞ্চনীয় নহে। 

৪২ নিয়মে প্রত্যভিযৌোজন পদ্ধতি বণিত হইয়াছে । 

৪৪ | কমিবর্গের নিয়োগ ।-_রাজ্যসরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে 
প্রণীত নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া গ্রাম পঞ্চায়ত, এই আইনমতে 
উহার কর্তব্যসম্পাদনের জন্য যেরূপ কমিবর্গ প্রয়োজন মনে করেন, 
সেরূপ কমিবর্গ নিযুক্ত করিতে এবং তাহাদিগকে যে বেতন ও 
ভাতা দিতে হইবে তাহ! স্থির করিয়। দিতে পারিবেন । 

৪৫1 গ্রাম পঞ্চায়তের কৃত্যসমূহ উহার অধ্যক্ষকে 
প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়া ।__-গ্রাম পঞ্চায়ত, উহার কৃত্যসমূহ 
অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজন করিয়! দেওয়ার উদ্দেশ্টে বিশেষভাবে 
আহৃত কোন অধিবেশনে গৃহীত সংকল্পের ( রেজোলিউশন ) দ্বারা, 
যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, নির্ধারিত প্রাধিকারীর অন্ুমৌদনাধীনে 
সেরূপ কর্তব্য বা ক্ষমতাসমূহ উহার অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজন 

প---৪ 
$ 
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করিয়া দিতে পারিবেন এবং যে-কোনও সময় সংকল্প গ্রহণ করিয়া 
তাহ? প্রত্যাহার ব সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন £ 

পরস্ত, অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযৌজনের দ্বারা অপিত কোন ক্ষমতা 
প্রত্যান্গত বা সংপরিবতিত হইলে, গ্রাম পঞ্চায়ত তৎক্ষণাৎ 
নিধণরিত প্রাধিকারীকে সেই সংবাদ জানাইবেন । 

টাকা ।--গ্রাম পঞ্চায়তের ক্ষমতা, বিশেষ সভায় প্রস্তাবদ্ধারা, অধ্যক্ষকে 
প্রত্যভিযুক্ত করা যাইবে তবে জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের অনুমোদন লইতে 
হইবে। ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিতে হইলে সভায় প্রস্তাবই 
যথেষ্ট, অনুমোদনের প্রয়োজন নাই, তবে এ অফিসারকে জানাইতে হইবে। 


অধ্যায় ৬ 
অঞ্চল পঞ্চার়তসমূহের ক্ষমতা ও কর্তব্য 


৪৬। অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের কৃত্য ।_(১) রাজ্যসরকার 
কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া অঞ্চল 
পঞ্চায়ত--- 

(ক) এই আইনমতে সংস্থাপিত অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলের 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য ; 

(খ) এই আইনমতে আদায়যোগ্য কর, অভিকর, উপশুক্ক 
বা ফী, আরো'পণ, উহার নির্ধার এবং সংগ্রহের জন্য 

(গ) উহার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে যে দফাদার ও 
চৌকিদারগণ আছেন তাহাদের সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং 
তাহাদের উপর আরোপিত কর্তব্যসমূহ তাহাদের দ্বার! যথাযথভাবে 
সম্পাদন করাইয়া! লইবার জন্য ; এবং 

(ঘ) এই আইনমতে সংস্থাপিত স্যায়পঞ্ধায়তের উপযুক্ত 
গঠন ও পরিচাঁলনের জন্য দায়ী হছইবেন। 
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(২) রাঞ্যমরকার অঞ্চল পঞ্চায়তের উপর অন্ত যে কর্তব্যভার 
অর্পণ করেন সে কর্তব্যভারও অঞ্চল পঞ্চায়ত বহন করিতে 
পারিবেন । 

টাক] :-_উপার্জনকারী অঞ্চল পঞ্চায়তের কাঁজ উপরতলায়, নীচতলায় 
গ্রামপঞ্চায়ত পলীউন্নয়নের যাবতীয় মাঠের (5৩19 ) কাঁজ করিবেন এবং এমব 
কাজে অঞ্চল পঞ্চায়তের সাক্ষাৎ দায়িত্ব থাঁকিবেনা। উপরতলাঁয় কাঁজ 
হইবে- অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল পরিচালন, করবার্ধ ও আদায় ও বণ্টন, 
চৌকীদার-দফাদার তোষণ ও পরিচালন (এই সঙ্গে সম্পাদক পোঁষধণের 
উল্লেখও থাক উচিত ছিল), স্যাঁয় পঞ্চায়ত পরিচাঁলনও রাজ্য সরকার আদিষ্ট 
অন্যান্ত কাজ। আইনে বা নিয়মে কিভাবে অঞ্চল পঞ্চায়ত ন্তাঁয় পঞ্চায়তকে 
পরিচালন করিবেন তাহার উল্লেখ নাই এবং থাকিতেও পারেনা, কারণ ন্যায় 
পঞ্চায়ত বিচার বিভাগীয় স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ, ও তাহার ভূমিক। স্বাধীন। এই 
ধারার সঙ্গে নিয়লিখিত নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে--১১০ হইতে ১২৯, ৫৭ 
হইতে ১০৯, ৪৩ হইতে ৪, এবং পঞ্চায়ত বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ৩২২২,ডিপি/ 
এন্-১/৬০-১ল! নভেম্বর ১৯৬০ ( নিয়মাবলী )। 

৪৭। অঞ্চল পঞ্চায়ত রাজ্যে বর্তানে। সম্পত্তি ও স্বার্থসমুহ 
সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ।--রাজ্যসরকার, সরকারী 
ঘোষপত্রে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রকাশিত করিয়া, রাজ্যের 
উপর বর্তানো সম্পত্তি ও তৎসংক্রানস্ত সমস্ত স্বার্থ সম্বন্ধে ব্যবস্থ। 
করিবার জন্য, এবং তংসম্পূর্কে তৎসময় বলবৎ অন্য কোন বিধি 
দ্বারা বা বিধিমতে যেরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত, যেরূপ কৃত্য নির্দিষ্ট ও 
যেরূপ কর্তব্য আরোপিত হয় সেপ ক্ষমত। পরিচালন, সেরূপ কৃত্য 
সম্পাদন ও সেরূপ কর্তব্য পালনের জন্য, অঞ্চল পঞ্চায়তকে ক্ষমতা 
প্রদান করিতে পারিবেন । 

টাক। :__রাজন্ব আদায়ের ভার অঞ্চল পঞ্চায়ত পাইতে পারেন । বোম্বাই 
রাজ্যে এই ভার গ্রাম পঞ্চায়তকে দেওয়। হইয়াছে । মনে হয়, আগে ন্যায় 
পঞ্চায়তের পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইলে পরে এই দায়িত্ব অঞ্চল পঞ্চায়তকে 
দেওয়া যাইতে পারে । 


৫২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


৪৮। অঞ্চল পঞ্চায়তের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ ।--(১) 
প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের একজন সচিব থাকিবেন এবং তাহার 
উপরই অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসের ভার ন্স্ত থাকিবে । উত্ত 
সচিব অঞ্চল পঞ্চায়তের আয়বায় সম্বন্ধে আনুমানিক আয়ব্যয়ক 
( বাজেট ) পূর্ববর্তী বসরের হিসাবের বিবরণ, এবং পূর্ববর্তাঁ বৎসরে 
যে কাজ করা হইয়াছে এবং পরবর্তী বংসরে যে কার্য করার 
প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্ত দায়ী 
থাকিবেন। 

(২) অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব উহার কার্ধ-নির্বাহক কর্মচারী 
( একৃজিকিউটিভ, অফিপার ) হইবেন এবং তিনি রাজ্যসরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন অথবা রাজ্যসরকারের নিকট হইতে এতৎ- 
পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধিকারিক বা প্রাধিকারী কর্তৃক নিযুক্ত 
হইবেন। 

(৩) অঞ্চল পঞ্চায়ত, উহার কর্তব্য বা ক্ষমতাসমৃহ সচিবকে 
প্রত্ভিযোজন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহৃত 
কোন অধিবেশনে গৃহীত সংকল্পের দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, 
নিধ্ণরিত প্রাধিকারীর অন্থমোদনাধীনে সেরূপ কর্তব্য বা ক্ষমতা- 
সমূহ উহার অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দিতে পারিবেন, 
এবং যে-কোনও সময় সংকল্প গ্রহণ করিয়া তাহ! প্রত্যাহার বা 

পরিবর্তন করিতে পারিবেন £ 

পরস্ত, সচিবকে প্রত্যভিযোজনের দ্বারা অগ্পিত কোন ক্ষমতা 
প্রত্যাহত বা সংপরিবতিত হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তৎক্ষণাৎ 
নিধণরিত প্রাধিকারীকে দেই সংবাদ জানাইবেন। 

(৪) উপ্ধধারা (৩)-এর বিধানাবলী বজায় রাখিয়া, সচিবকে 
প্রধানের নিরেশমত অন্য সমস্ত বিষয়ে কার্ধ করিতে হইবে এবং 
প্রধানের মাধ্যমে তিনি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট দায়ী থাকিবেন। 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ৫৩ 


(৫) রাজ্যপরকারকে সচিবপদদের জন্য লোক সংগ্রহ করার 
প্রণালী, সচিবের চাকরির সর্ত, বেতন ও ভাতা এবং সচিবের 
বাঁধক-বয়স নিধ্ধারিত করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে 
হইবে । 

(৬) সচিবের বেতন ও ভাতা অঞ্চল পঞ্চায়তের তহবিল হইতে 
দিতে হইবে । 

(৭) রাঁজ্যসরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী বজায় 
রাখিয়া, অঞ্চল পঞ্চায়ত, এই আইনমতে উহার কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য যেরূপ অতিরিক্ত কর্মচারিবর্গের গ্রয়োজন মনে করেন সেরূপ 
কর্মচারিবর্গকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাহাদিগকে ষে 
বেতন ও ভাত। দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়। দিতে পারিবেন । 

'টীক। :__সম্পাদকের পদ এই আইনের একটি বৈশিষ্ট্য । ইউনিয়নবোর্ড 
আমলে সম্পাদক ইউনিয়নঝবোর্ড দ্বারা নিযুক্ত হইত, এখন রাজ্য সরকারই 
পঞ্চায়ত অধিকর্তা দ্বারা এই নিয়োগ করিবেন, মহকুম] হাকিমের স্থপারিশ 
অনুযাঁয়ী। বেতন অঞ্চল পঞ্চায়ত দ্রিবে তবে টাঁকাট। রাজ্য সরকারই দিবেন। 
পূর্বে এ ব্যবস্থা ছিলনা । এজন্য সম্পাদক অনেকটা স্বাধীনভাবে দলাদলির 
আওতার বাহিরে থাঁকিয়। কার্য করিতে পারিবেন। সম্পাদকের অপসারণ 
ক্ষমতাও অঞ্চল পঞ্চায়তের নাই । ৪৩-৪৫ নিয়ম দ্রষ্টব্য। সম্পাদকের কাজ 
ঠিকমত ন! হইলে প্রধাঁন জেল! পঞ্চায়ত অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে 
তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন । আপীল জেলা শাসকের 
নিকট হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত সম্পাদককে ক্ষমত। প্রত্যভিযুক্ত করিতে 
পারেন, এবিষয়ে পদ্ধতি ৪৫ ধারায় বণিত পদ্ধতির মতই, জেলা পঞ্চায়ত 
অফিসারের জায়গায় পঞ্চায়ত পরিদর্শককে ধরিতে হইবে । সম্পাদকের কাজ 
অঞ্চল পঞ্চায়তের দপ্তর পরিচাঁলন । তবে বকে প্রস্তুত করাই প্রধান কাজ। 
এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৎসরের কার্ধ তালিকাও প্রস্তত করিতে হইবে। 
অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীর কাজ তদ্দারকও করিতে হইবে । 

অন্তান্ত কর্মচারী নিয়োগ বা বিদায় অঞ্চল পঞ্চায়ত করিতে পারিবেন। 
সরকারী প্রণীত নিয়মাবলী অবশ্য মানিতে হইবে। 


€৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


৪৯। অঞ্চল পঞ্চায়তের কৃত্যসমূহ উহার প্রধানকে 
প্রত্যভিযোজন করিয়া! দেওয়া! ।_-অঞ্চল পর্চায়ত, উহার কৃত্যসমূহ 
প্রধানকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্তটে বিশেষভাবে 
আহৃত কোন অধিবেশনে গৃহীত সংকল্পের দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত 
মনে করেন, নিধ্ধরিত প্রাধিকারীর অন্ুুমোদনাধীনে, সেরূপ 
কর্তব্য বা ক্ষমতাসমূহ উহার প্রধানকে প্রত্যভিযোজন করিয়া 
দিতে পারিবেন, এবং যে কোনও সময় সংকল্প গ্রহণ করিয়া তাহা 
প্রত্যাহার বা সংপবিবর্তন করিতে পারিবেন £ 

পরন্ত, প্রধানকে প্রত্যভিযৌজনের দ্বারা অপিত কোন ক্ষমতা 
প্রত্যান্ুত বা সংপরিবতিত হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তৎক্ষণাৎ 
নিধণরিত প্রাধিকারীকে সেই সংবাঁদ জানাইবেন । 


নটাক। ১--সম্পাঁদকের স্তাঁয় অঞ্চল প্রধাঁনকেও ক্ষমতা! প্রত্যভিযোজনের 
ক্ষমতা অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেঁওয়। হইয়াছে । কিন্তু দুজনকে একই পর্ধ্যায়ে 
ফেলা দৃষ্টিকটু হইয়াছে । ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেপ্টের অবস্থা ইহ অপেক্ষা 
ভাল ছিল। সম্পাদকের পদমর্যাদা বুদ্ধি পাইয়াছে। তবে ইউনিয়ন বোর্ড 
কেরানী অপেক্ষা অনেক বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এইপদে নিযুক্ত হইবেন। 
বেতন ৫০২--৮০২ (স্কলে হইবে । কাঁলেকটরী অফিসের কেরানীর মত 
লোক এই পদে নিযুক্ত হইবেন। স্থৃতরাং দৃষ্টিকটু হইলেও এই ব্যবস্থার 
গত্যন্তর ছিল না। তবে সম্পাদককে প্রধানকে মানিয়াই চলিতে হইবে 
কেননা প্রধান তীহাঁর বিরুদ্ধে রিপোঁ্ট করিতে পারেন (৪৮ ধার1)। 


৫০ অঞ্চল পঞ্চায়ত উহার সচিবের সেবার দ্বার! গ্রাম 
পঞ্চায়তকে সাহায্য দান করিতে পারিবেন ।-_- গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক 
অন্ুরুদ্ধ হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত যে উদ্দেশ্য বিনিদিষ্ট করেন সেই 
উদ্দেশ্রে, গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে যেরূপ কড়ার ও 
সর্ত সম্পর্কে মতৈক্য হয় সেরূপ কড়ার ও সর্তে, উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়ত 
গ্রাম পঞ্চায়তকে নিজের সচিবের সেবা ধার দিতে পারিবেন এবং 
ইহার পর এ সচিব গ্রাম পঞ্চায়তের এরূপ সেবা করিবেন। 


অধ্যায় ৭ 
দফাদার ও চৌকিদারগণ 


৫১। দফাদার ও চৌকিদারগণ।_-(১) রাজ্যসরকার 
অন্যরূপে নির্দেশ না দিলে বা অন্যপ্রকাঁর বিধান না করিলে, 
প্রত্যেক অঞ্চল প্ীয়তকে, উ হার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার 
মধ্যে পাহারা ও চৌকি, অপরাধ নিবারণ, জীবন ও সম্পংত্তরক্ষা 
এবং প্রাসঙ্গিক যেসমস্ত কৃত্যের বিষয় অতঃপর বিধান কর 
হইয়াছে সে সমস্ত কৃত্য সম্পাদনের জন্য উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে, 
রাজ্যসরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, দফাদার ও 
চৌকিদারগণের যেরূপ সংখ্য। স্থির করেন সেরূপ সংখ্যক দফাদার 
ও চৌকিদার রাখিতে হইবে । 

(২) অঞ্চল পঞ্চায়তকে কতজন দফাঁদার ও চৌকিদার 
রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে কি বেতন দিতে হইবে, তাহাদের 
সাজপোশাক কি ধরনের ও কতমূল্যের হইবে, এইসমস্ত এবং 
তাহাদের পদে লোকসংগ্রহ, তাহাদের চাকরির সর্ত ক্ষমতা ও 
কর্তব্য, বাধক, নিয়মানুবতিতা, শাস্তি ও পদচ্যুতি সংক্রান্ত সমস্ত 
বিষয় নিধর্ণরিত নিয়মানুসারে স্থির করিতে হইবে । 

টীক। £_অর্দেক চৌকীদারী বেতন রাজ্যনরকার দ্রিবেন। অতএব 
প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত এলাকায় কতজন চৌকীদারি-দফাদদার থাকিবে, 
তাহাদের বেতন, ভাঁত। কি হারে হইবে, তাহাদের চাঁকুরী সর্ত কি হইবে, 
ইত্যাদি, অন্যবিধ ব্যবস্থা সাপেক্ষে, রাঁজ্যসরকারই নিয়মাবলী দ্বারা স্থির 
করিবেন । অঞ্চল পঞ্চায়ত তাহ। স্থির করিবেন নাঁ। ৫৭ নিয়মে এই সব 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত সরকার করিয়াছেন। এলাকায় নিযুক্ত চৌকিদার দফাদার 
অঞ্চল পঞ্চায়তকে পোঁধণ করিতে হইবে, যতদিন না জেলা শাসক অন্ত 
ব্যবস্থা করেন। ৫৭-_-১০৭ নিয়মে চৌকীদার-দফাদার সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থ। 
কর] হইয়াছে । 


৫৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


৫২। র্াঁজ্যসরকার দফাদার এবং চৌকিদায় রাখার খরচা 
প্রদান করিতে পারিবেন ।- _রাজ্যসরকাঁর, দফাদার এবং চৌকিদার 
রাখার দরুন যে খরচা হয় সেই খরচা কিংবা উহার যে-কোন অংশ 
অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে প্রদান করিতে পারিবেন। 

টাকা :-_রাজ্যসরকাঁর অর্দেক চৌকীদারী বেতন দিবেন ইহাই স্থির 
হইয়াছে । দফাদীরের বেতন সম্বন্ধেও এ ব্যবস্থা । মনে হয়, কালে সরকাঁর 
চৌকীদার-দ্রফাদারের সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন । 

৫৩। চৌকিদার এবং দফাদারগণের ক্ষমত। ও কর্তব্যসমূহ ।__- 
(১) প্রত্যেক চৌকিদাঁরকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা পরিচালন এবং 
নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করিতে হইবে £-- 


(/০) তীহাকে, অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে 
যে অস্বাভাবিক, সন্দেহজনক বা আকন্মিক মৃত্যু ঘটে সেরূপ 
প্রত্যেক মৃত্যুর এবং ২য় অনুস্থটিতে বণিত কোন অপরাধ সংগঠিত 
হইলে তাহার সংবাদ অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল যে থানার অধিকাঁর- 
ক্ষেত্রের অন্তর্গত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট 
এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধানের নিকট প্রদান করিতে হইবে 
এবং যেসকল বিবাদের দরুন দাঙ্জী হইতে পারে কিংব। গুরুতর 
হাঙ্গামা বাধিতে পারে সেই সকল বিবাঁদের সংবাঁদ তাহাকে উক্ত 
থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এবং উক্ত প্রধানের নিকট প্রদান 
করিতে হইবে ; 

(৮০) তিনি, কোন শাসকের ( ম্যাজিষ্রেটের ) আদেশ এবং 
পরোয়ানা ( ওয়ারেণ্ট ) ছাড়াই নিয়লিখিত যে-কোন ব্যক্তিকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন £ 

(ক) যে ব্যক্তি কোন প্রগ্রীহ্য € কগ.নিজেবল ) অপরাধ 

শ্লিষ্ট কিংবা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত নালিশ কর৷ 
হইয়াছে কিংবা যে এঁরূপে সংশ্লিষ্ট আছে বলিয় বিশ্বাসযোগ্য 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ৫৭ 


সংবাদ পাওয়া! গিয়াছে কিংব' যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রহিয়াছে সেরূপ 
কোন ব্যক্তি; 

(খ) যে ব্যক্তির দখলে বিধিসম্মত অজুহাত বিনা_-এ 
অজুহাত প্রমাণের ভার এরূপ ব্যক্তির উপর থাঁকিবে,_সিঁধ 
কাটার কোন যন্ত্র থাকে সেরূপ কোন ব্যক্তি ; 

(গ) যেব্যক্তি কোন বিধিমতে অপরাধী বলিয়া উদ্‌ঘোষিত 
হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তি; 

(ঘ) যে ব্যক্তির কাছে এমন কোন জিনিস পাওয়া যাঁয় 
যাহা চোরাই মাল বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যাইতে 
পারে সেরপ কোন ব্যক্তি কিংবা যে ব্যক্তি এরূপ জিনিস সম্পর্কে 
কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়৷ যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা 
যাইতে পারে সেরূপ কোন ব্যক্তি ; 

(ঙ) কোন আরক্ষা-আধিকারিককে (পুলিস অফিসারকে ) 
তাহার আপন কর্তব্য সম্পাদনকালে যে ব্যক্তি বাঁধা প্রদান করে 
কিংবা যে ব্যক্তি বিধিসম্মত হেপাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে 
কিংব। পলায়নের চেষ্টা করে সেরূপ কোন ব্যক্তি ; 

(চ) যেব্যক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী কিংব! 
বিমানবাহিনী হইতে বিনান্ুমতিতে কার্ধত্যাগ করিয়া আসিয়াছে 
বলিয়! যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ কর। হয় সেরূপ কোন ব্যক্তি; 

(ছ) খালাসপ্রাপ্ত যে কয়েদী ১৮৯৮ শ্রীস্টাব্ষের ফৌজদারী 
প্রক্রিয়া সংহিতার (৫ আইন, ১৮৯৮) ৫৬৫ ধারার (৩) উপধারামতে 
প্রণীত কোন নিয়মভঙ্গ করে সেরূপ কোন কয়েদী। 

(৩/০) তাহাকে, ২য় অনুত্থচিতে বিনিদিষ্ট কোন অপরাধের 
অনুষ্ঠান যথাসাধ্য নিবারণ কারতে হইবে এবং এরূপ অপরাধের 
অনুষ্ঠান নিবারণের উদ্দেশ্টে তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন ; 


৫৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


(1) বেসরকারী লোকেরা বিধিসম্মতভাবে যে গ্রেপ্তার 
করিতে পারেন সেরূপ গ্রেপ্তার করিতে তাহাকে এ লোকদিগকে 
সাহায্য করিতে হইবে এবং এরূপ গ্রেপ্তারের কথা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল 
যে থানার অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত 
আধিকারিকের নিকট অবিলম্বে তাহাকে রিপোর্ট কবিতে হইবে ॥ 

(0/০) অঞ্চল পঞ্চায়তের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বদমাঁয়েসদের 
গতিবিধির উপর তাহাকে নজর রাখিতে হইবে এবং সময়ে সময়ে 
এরূপ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট তীহাকে এ বিষয়ে রিপোর্ট 
করিতে হইবে ; 

(%০) নিকটবর্তী স্থানে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের 
আগমনের কথা তাহাকে এরূপ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট 
রিপোর্ট করিতে হইবে; 


(০) তাহাকে, অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের 
স্থানীয় সীমার মধ্যে যেসকল জন্ম ও মৃতা হইয়াছে সেই সকল 
জন্ম ও মৃত্যুর রিপোর্ট, জেলাশাসক ( ডিস্রিক্ট ম্যাজিষ্রেট ) যেরূপ 
রীতির নির্দেশ দেন সেইরূপ রীতিতে, প্রদান করিতে হইবে ; 

(॥০) গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার 
মধ্যে মানুষ কিংবা! গবাদি পশুর মধ্যে কোন মহামারী দেখা দিলে 
এ সংবাদ অবিলম্বে গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট তাহাকে প্রদান করিতে 
হইবে ; | 

(1/০) স্থানীয় যে সংবাদ জেল! ব। মহকুমা-শাসক কিংবা কোন 
আরক্ষা-আধিকারিকের আবশ্যক হয় সেরূপ যে কোন স্থানীয় সংবাদ 
তাহাকে সরবরাহ করিতে হইবে ॥ 

(%) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে পাহার। 
দেওয়া সম্পর্কে এবং ষ্ঠাহার কত'ব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় 
সম্পর্কে অঞ্চল পঞ্চায়তের আদেশ তাহাকে মানিতে হইবে ; 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ৫৯ 


(0৬/০) এই আইনাধীন কিংবা এই আইনমতে প্রণীত কোন 
নিয়মাধীন যে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানিতে 
পারিয়াছেন সেই অপরাধের সংবাদ, এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের 
অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন সড়কে বা জলপথে 
কোনরূপ অনধিকার দখল বা উহা? কোনরূপ রোধ করার সংবাদ 
এবং অঞ্চল পঞ্চায়তে বন্তিয়াছে এমন কোঁন সম্পত্তির বা উহার 
নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সম্পত্তির কোন ক্ষতির সংবাদ তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানাইতে হইবে ; 

(4০) তাহাকে কোন অভিকর, কর, উপশুল্ক কিংবা ফী 
আদায়ের জন্ত অঞ্চল পঞ্চায়ত কতক 'ঘথাযথভাবে প্রাধিকৃত যে- 
কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে হইবে ; 

(৮/০) তাহাকে যেরূপ পরোয়ানা নিধণরিত হয় সেরূপ 
পরোয়ানা তাহার অধিকারক্ষেত্রের ভিতর বসবাসকারী ব্যক্তিদের 
উপর জারি করিতে হইবে ; এবং 

(4%০) এই আইন কিংবা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মানুসারে 
সময়ে সময়ে তাহার উপর অন্ত যেসকল কতব্য ন্যস্ত হয় 
সেইসকল কতব্য তাহাকে সম্পাদন করিতে হইবে । 

(২) প্রতোক দফাদারকৈ, (১) উপধারামতে চৌকিদারকে 
প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে এবং ১২৭ ধারামতে প্রণীত 
নিয়মাবলী দ্বারা তাহার উপর যেরূপ কর্তব্য আরোপিত হয় 
সেইরূপ কর্তব্য পালন করিতে হইবে । 

টাক। :__চৌকীদারী ও দফাঁদারী কর্তব্য পূর্বববৎ আছে। 

৫৪। যেব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কর হয় তাহাকে থানায় লইয়া 
যাইতে হইবে । কোন দফাদার বা চৌকিদার ৫৩ ধারামতে কোন 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলেই, তিনি ততক্ষণাৎ এরূপ ব্যক্তিকে যে 
অঞ্চলে তাহাকে গ্রেপ্তার কর। হয় মেই অঞ্চল যে থানার অধিকার- 
ক্ষেত্রের অন্তর্গত সেই থানায় লইয়া যাইবেন। 
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পরস্ত, এরপ গ্রেপ্তার রাজ্রিকালে করা হইলে, পরদিন 
সকালে সুবিধা পাওয়ামাত্রই এরপ ব্যক্তিকে এদপে লইয়। 
যাইতে হইবে। 


অধ্যায় ৮ 
অর্থ ও কর ধার্য করণ 


৫৫। অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল । (১) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের 
জন্য একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং উহাতে 
নিয়লিখিত টাক! জমা করিয়। দিতে হইবে £ 

(ক) রাজ্যসরকার সাধারণ বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্ঠে যে টাকা 
প্রদান করেন সেরূপ কোন টাকা 

(খ) এই আইনমতে যে কর, উপশুক্ক, ফী, অভিকর (রেট) 
কিংবা! অন্য যাহ! কিছু আরোপণ ও আদায় করা হয় সেরূপ কোন 
কর, উপশুক্ক* ফী বা আরোপণ করা অন্য কিছু; 

(গ) জেলা পধদ্‌ কিংবা অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকারী যে 
টাক প্রদান করেন সেরূপ কোন টাঁক।) 

(ঘ) যেটাকা খণ-ন্বরূপ সংগৃহীত হয় কিংব। দান বা চাদ 
হিসাবে পাওয়া ষায় সেরূপ কোন টাক? : এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের 
অনুকূলে কৃত উৎসর্জন ( এনডাউমেন্ট ) বা সম্পাদিত স্যাস হইতে 
আয় ঃ 

পরস্ত, যেস্থলে ছুই বা ততোধিক অঞ্চল পঞ্চায়তের অনুকূলে 
কোন উৎসর্জন ( এনডাউমেন্ট ) করা হয় বা কোন ন্যাস সম্পাদিত 
হয় সেস্থলে এরূপ উৎসর্জন বাঁ ন্যাস হইতে যে আয় হয় তাহ৷ 
রাঁজ্যসরকার কতৃক, ( কাধত ) যতদূর সম্ভব, এরূপ উৎসর্জন বা 
শ্যাস যে সাধনপত্রমতে স্থষ্ট হয় সেই সাধনপত্রে নির্দেশিত রীতিতে, 
এবং যে সাধনপত্রমতে উক্ত উৎসর্জন বা ন্যাঁস স্থষ্ট হয় তাহাতে 
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এরূপ কোন নির্দেশ ন। থাকিলে, রাজ্যসরকার যেরূপ রীতি উচিত 
মনে করেন সেরূপ রীতিতে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের মধ্যে 
বিভাজিত হইবে 


($) এই আইন কিংবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীতে যে 
জরিমান! বা অন্ত দণ্ড প্রদান করা হয় সেরূপ জরিমানা ব। অন্ত দণ্ড 
বাবত প্রাপ্ত সমস্ত টাকা; 

(চ) অঞ্চল পঞ্চায়ত কতৃক বা অঞ্চল পঞ্চায়তেত্ব পক্ষে এই 
আইনমতে কিংবা অন্য প্রকারে প্রাপ্ত অন্য সমস্ত টাকা। 


(২) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রতি বংসর অঞ্চল পঞ্চায়ত 
তহবিল হইতে নিম্নলিখিত টাকা পৃথক, করিয়া রাখিতে এবং ব্যয় 
করিতে হইবে £ 

(ক) প্রথমত, অঞ্চল পঞ্চায়তের পরিচালন ব্যয় নিরবাহার্থ যে 
টাক আবশ্যক হয় সেই টীকা; 


(খ) দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট স্াঁয় পঞ্চায়তের পরিচালন-ব্যয় নির্বাহার্থ 
যে টাকা আবশ্যক হয় সেই টাকা; 


(গ) তৃতীয়ত, দফাদার এবং চৌকিদার রাখার ব্যয়-নির্বাহার্থ 
যে টাকা আবশ্যক হয় সেই টাকা: এবং 


(ঘ) চতুর্থত, অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত গ্রাম 
পঞ্চায়তসমূহ যাহাতে আপন আপন কতব্য ও কৃত্য নির্বাহ করিতে 
পারে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিলসমূহে যে টাক বণ্টন 
করা আবশ্যক হয় সেই টাকী। এরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
বিবেচনার পর এ টাক। দিতে হইবে £ 

(/০) বণ্টনের জন্য কি-পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইবে, 

(%০) উহার ক্ষেত্রাধিকারের অধীন গ্রামসভাগুলির প্রত্যেকে 
কর, উপশুস্ক, ফী কিংবা অভিকরস্বরূপ যে-পরিমাণ টাকা সংগ্রহ 
করেন, এবং 
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(৮০) কোন বংসরে আপন কর্তব্য ও কৃত্য নির্বাহার্ঘ সংশ্লিষ্ট 
গ্রাম পঞ্চায়তদের কি-পরিমীণ টাঁক?, তৎকতৃক রচিত আয়ব্যয়ক 
(বাজেট ) অনুনারে আবশ্যক হয়। 

টাক1 :__ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা। অঞ্চল পঞ্চায়তের আয় ব্যয়ের 
হিসাব এই ধারায় আছে । পঞ্ধায়ত আইনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির এই ধারাটি 
জান দরকার । ১১ নিয়মে ধাধ্যকর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আছে। এ 
নিয়মটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ৫৭ ধারাঁর অধীনে এ নিয়ম প্রণীত হইয়াছে । 

৫৬। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের জন্য একটি গ্রাম পঞ্চায়ত 
তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত টাক জম! 
করিয়া দিতে হইবে £ 

(ক) ৫৫ ধারার (২) উপধারার (ঘ) প্রকরণমতে যে বা 
যে যে টাকা উক্ত তহবিলের জন্য দেওয়া হয় সেই বা সেই সেই 
টাকা। 

(খ) যেদান ব! টাদা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা; 

(গ) গ্রাম পঞ্চায়তের অন্ুকুলে কৃত উৎসর্জন এবং সম্পাদিত 
ন্তাস হইতে আয় কিংব। গ্রাম পঞ্চায়তের পরিচালনাধীন উগ্ভমজনক 
কাঁধ হইতে আয় £ 

পরস্ত, যেস্থলে একই অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে 
অবস্থিত ছুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়তের অন্থুকূলে কোন উৎসর্জন 
কর! হয় বান্যাম সম্পাদিত হয় সেস্থলে, এরূপ উৎসর্জন ব৷ ন্যাস 
হইতে যে আয় হয় তাহা অঞ্চল পঞ্চায়ত কতৃকি, কার্ধতঃ যতদূর 
সম্ভব, এরূপ উৎসর্জন বন্যা যে সাধনপত্রমতে স্থষ্ট হয় সেই 
সাধনপত্রে নির্দেশিত রীতিতে, এবং যে সাধনপত্রমতে উক্ত উৎসর্জন 
বান্তাস স্যষ্ট হয় তাহাতে এরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত যেরূপ রীতি উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে, সংশ্লিষ্ট 
গ্রাম পঞ্চায়তসমূহের মধো বিভাজিত হইবে £ 
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অপিচ, একই অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত 
নহে এমন ছুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়তের অনুকূলে কোন 
উৎসর্জন কর হইয়! থাকিলে বা ন্তাস সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, 
এরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস হইতে যে আয় হয় তাহা নিধণরিত 
প্রাধিকারী কতৃক, কার্যত যতদূর সম্ভব, এরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস 
যে সাধনপত্রমতে স্থষ্ট হয় সেই সাধনপত্র নির্দেশিত রীতিতে 
এবং যে সাধনপত্রমতে উক্ত উৎসর্জন বা নাস স্য্ঠ হয় তাহাতে 
এরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে, নিধারিত প্রাধিকারী যেরূপ 
রীতি উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত- 
সমূহের মধ্যে বিভীজিত হইবে ; 

(খ) গ্রামসভ। কিংবা গ্রাম পঞ্চায়ঙ কতৃক অথবা তৎপক্ষে 
এই আইনমতে বা! অন্য প্রকারে প্রাপ্ত সমস্ত টাক]। 

(২) এই আইনমতে আপন কর্তব্য মম্পাদনের জন্ত গ্রামসভার 
যে ব্যয় হয় তাহ। নিবাহার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার যে অর্থের প্রয়োজন 
তাহা, নিধ্ণরিত প্রাধিকারীর অনুমোদনাঁধীনে, সরবরাহ করা 
প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের কতব্য হইবে । 

'টীক1 :__এই ধারায় গ্রাম পঞ্চায়তের আয়ের হিসাঁব দেওয়। আছে, কিন্তু 
ব্যয়ের হিসাব বিস্তৃতভাবে দেওয়া নাই। পূর্ববর্তী ধারায় অঞ্চল পঞ্চায়তের 
বেলায় ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব ছিল। এই ধারার ইহ একটি ত্রুটি ধর। যাইতে 
পাঁরে। উন্নয়নমূলক যাবতীয় কাজ গ্রাম পঞ্চায়তের, সুতরাং বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া উচিত । 

৫৭। অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক কর ধার্খকরণ, । (১) রাজ্য- 
সরকার কতৃক এতৎপক্ষে যে নিয়মাবলী এবং যে সবোচ্চ হার বা 
ক্রম (স্কেলস্‌) নিধ্ণরিত হয় সেই নিয়মাবলী এবং সেই সর্বোচ্চ 
হার ব। ক্রম (স্কেলস্‌) বজায় রাখিয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত-_ 

(ক) উহার অধিকার্ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে জমির 
কিংবা ইমারতাদির কিংব!? এই ছুইয়েরই যাহার মালিক কিংবা 
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দখলিকার কিংবা মালিক ও দখলিকার ছুহ-ই সেইসকল ব্যক্কির 
উপর, অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদের যেমন অবস্থ। 
তদনুসারে এবং এরূপ সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদের সম্পান্তির ষে 
মূল্য তদনুসারে, প্রতি বৎসর কর ধার্ধ করিবেন; 

(খ)ট পেশ।, কারবার কিংব। বৃত্তির উপর কর ধার্য করিতে 
পারিবেন। 

(২) রাজ্যসরকার কতৃক যে নিয়মাবলী এবং যে সর্বোচ্চ হার 
বা ক্রম (স্কেলস্‌) নিধর্ণরিত হয় সেই নিয়মাবলী এবং সেই সবোচ্চ 
হার বা ক্রম (স্কেলস্‌) বজায় রাখিয়া, অঞ্চল পঞ্চায়ত নিম্নলিখিত 
ফী ও অভিকর (রেট ) আদায় করিতে পারিবেন £ 

(ক) যানসমূহ নিবদ্ধীকরণের ফী; 

(খ) সংশ্লিষ্ট ন্যায় পর্ধায়তের সমক্ষে রুজুকরা মামলা-মোকদ্দম। 
ও আজি, দরখাস্ত এবং অন্যান্য পরোয়ানার ফী ; 

(গ) আপন অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে পৃজা-উপাসনার স্থান বা 
তীর্থস্থানসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করার দরুণ ফী; 

(ঘ) যেস্থলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত আপন অধিকারক্ষেত্রের 
মধ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন সেস্থলে জল-অভিকর 
( ওয়াটার-রেট ); 

(ড) যেস্লে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত আপন অধিকারক্ষেত্রের 
মধ্যে সরকারী রাস্তা এবং স্থানসমূহে আলে' দিবার ব্যবস্থা করেন 
সেস্থলে আলো-অভিকর (লাইটিং রেট ); 

(চ) যেস্থলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত আপন অধিকারক্ষেত্রের 


মধ্যে বেসরকারী পায়খানা, প্রত্ীবখান। এবং মলকুপ ( সেসপুল ) 
পরিক্ষারের ব্যবস্থা করেন সেস্থলে, মা'লবাহন-অভিকর (কনসার- 


ভেন্সী-রেট )। 
(৬) রাজ্যসরকার, প্রজ্ঞাপন ছ্বারা১, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বিনিষ্দিষ্ট 
এক বা ততোধিক শ্রেণীর সম্পত্তিসমূহকে, এই ধারামতে যে কর, 
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অভিকর কিংবা ফীধার্ধ করা যায় তাহা হইতে অব্যাহতি দিতে 
পারিবেন । 


(8) যেব্যক্তি, অঞ্চল পঞ্চায়তের মতে, এত দরিদ্র যে মাসে 
এক আনাঁও দিতে পারেন ন। সেরূপ কোন ব্যক্তিকে এই আইনান্ু- 
যায়ী কোন কর, অভিকর বা ফী প্রদানের দায় হইতে সম্পূর্ণভাবে 
অব্যাহতি দিতে হইবে । 


'টীকা_-১১০ নিয়মে কর, অভিকর মাশুল ইত্যাদি সর্বোচ্চ হার রাজ্য- 
সরকার বীধিয়া দিয়াছেন। এই ধারায় কর ইত্যাদি সম্বন্ধে ষে বর্ণনা আছে 
তাহাতে বোঝা যায় যে, অঞ্চল পঞ্চায়তকে ছোটখাটো সহরে পরিণত করার 
করপনা এই আইনে আছে। ইউনিয়নবোর্ড আমলের সর্বোচ্চ ৮৪২টাঁকা 
করের অনুরূপ ব্যবস্থা এই আইনে নাই। মিউনিসিপাঁল আইনের সঙ্গে 
পাল্লার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাঁওয়৷ যায় । কালক্রমে অঞ্চল পঞ্চায়তকে 45555510606 
09798:209627€ খুলিতে হইতে পারে । ধার্ধকর ইত্যাদি সম্বন্ধে আপীল নিদ্দিষ্ট 
তারিখের মধ্যে জেলা- পঞ্চায়ত অফিসারের নিকটে করিতে হইবে কিন্ত 
তৎপূর্বেবেও পঞ্চায়ত অবেক্ষকের নির্দেশে ভ্রম সংশোধনের ব্যবস্থা আছে । 

৫৭ (১) (ক) ধারাটি সর্বাপেক্ষা জটিল ও বিসঘ্িত হইতে পারে। 
“অবস্থা ও সম্পত্তির বাধিক মূল্য” অনুসারে এই ধারায় মালিক বা দখলিকার 
কিস্বা উভয়সত্ববিশিষ্ট একই ব্যক্তির উপর জমি বা বাড়ীর জন্য তাহার অবস্থা 
বিবেচনায় কর ধার্য হইবে । ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় মিউনিলিপাল আইনের ৮৫ 
(ক) ধারায় অঙ্রূপ বিধাঁন ছিল। সংক্ষেপে ইহাকে গৃহকর বলাহয়। গৃহ 
(,010116) অর্থে জমিও বোঝায় । অবস্থা বলিতে বাধিক ও আঘিক সামর্থ্য 
বুঝাইবে | এ সম্বন্ধে স্যার আশুতোষ মুখাজির ষে রায় আছে 03407. 283) 
তাহাতে বোঝা যায় যে করদীতার বাধষিক আয় করধার্ধকারী কর্তৃপক্ষের 
এলাকার বাহিরে হইলেও ঘদি তাহ! এলাকার মধ্যে আনা হয় তাহা হইলে 
এ আয়ের উপর কর ধার্য হইবে। কারণ উহাই তখন তাহার আর্ধিক 
সামর্থ্য বা “অবস্থ1” গণ্য হইবে। এ সম্বন্ধে ১১১ নিয়মের প্রখম ব্যাধ্যা বিপরীত 
অর্থবোধক ও তাহার সংশোধন আবশ্তক । এ নিয়মের টাকায় ইহা! আলোচিত 
হইবে । এলাকার মধ্যে যে আয় তাহাঁও 'অবশ্তই “অবস্থা” । এবং স্বত্বৰিশিষ্ট 

প--৫ 
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ছুই বা ততোঁধিক দখলিকাঁরও থাঁকিতে পারেন এবং তাহার পৃথকভাবে কর 
দিতে বাধ্য হইযেন। এককথায় জমি ব। গৃহের বাষিক মূল্য (১১ নিয়ম মতে 
নির্ধারিত ) এবং পূর্ব্বোক্ত “অবস্থা” এই ছুই মিলিয়া যে অঙ্ক হইবে তাহার 
উপরেই ৫৭ (১) (ক) ধারার কর ধাধা হইবে । ইউনিয়নবোর্ড আমলেও আন 
এই প্রকাঁরই ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ষাইতে পারে যে মধ্য প্রদেশ ও 
বেরাঁর পর্চায়ত আইনে ব! উত্তর প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্ত রাজ্যের আইনে মালিক 
বা দখলিকাঁরের “অবস্থার” উপর ভিত্তি না করিয়া, শুধু বাড়ী বা জমির উপর 
ভিত্তি করিয়াই কর ধাঁধ্য হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই নজীর চলিবে ন।। আইনে 
সোজান্থজি আয়ের উপরে কর ধার্মের কথা! বল! হয় নাই কারণ আয়কর 
কেন্দ্রীয় সরকারের । একটু ঘুরাইয়া বলিতে হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরার এবং অন্যান্ত সরকার সোজা অন্য রাস্তায় গিয়াছেন ।-_-এসন্বন্ষে 
১১০ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য । 

মিল মালিকদের কন্মচারীর। যদি বাঁধ্যতাঁমূলকভাবে মিলের গৃহে বাঁ 
করেন, কর্তব্য সম্পাদনের জন্য, তবে মিলই দখলিকার গণা হইবে, কর্মচারীগণ 
নছে। ১১০ নিয়মে এই বিধান আছে । সরকণরী কর্মচারীদের কি হইবে, 
এখনও পরিষার বোঝা যাইতেছে না। স্থপ্রীমকোর্ট ১৯৫৬ সালের ১৫৮নং 
ফৌজদারাঁ আপীলে ষে রায় দিয়াছেন তাহাতে অঞ্চল পঞ্চায়ত বা কোঁন 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারী ইমারতাঁদির জন্য সরকারের উপরে কর ধার্য করিতে 
পারিবেন না, যতক্ষণ পর্যস্ত সংগ্রিষ্ট কর আইনে রূপ কর ধাম্যের বিশেষ বিধাঁন 
না থাকে । বর্তমান আইনে তাহা নাই, অতএব সরকারী গৃহের উপরে ৫৭ (১'ক 
ধারার কর ধার্য হইবে না । তবে ধেলব সরকারী কর্খচারীগণ দৎলকার 
হিসাবে সরকারী গৃহে বাঁস করেন তাহাদের কর দিতে হইবে কিনা ইহাই 
প্রশ্ন । মিলের নজীরে এ বিষয়েও ১১০ নিয়মের সংশোধন আবশ্তক । তিনটি 
বিষয় এ প্রসঙ্গে বিচার্ট হইবে -(১) কম্মচাঁরী ভাড়া দেন কিনা; (২) 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বাধ।তামলকভাঁবে বাস করেন কিনা ;1/৩' ব্যক্তিগত বা 
সরকারী হ্বাচ্ছন্দোর জন্য বাস করেন কিনা। মনে হয়, ভাড়া দিলে বা শুধুমাত্র 
স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাস করিলে কর ধাধ্য হইবে। 

স্বপ্রীমকোর্টের রায়ে প্রায় যুগীস্তর হৃষ্টি হইয়াছে । অবশ্ঠ ১-৪-৩৭ 
তারিখের পূর্বে যেসৰ কর ধার্ধ হইত ভারতীয় সংবিধানের ২৮৫ (২) ধারা 
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অনুযায়ী তাহা বহাল আছে। পরবস্তাকালীন কর সম্বন্ধে সরকারকে 
এখন করের টাকা দান করিয়া! পঞ্চায়ত রক্ষা করিতে হইবে । জন- 
কল্যাণের যুগে সরকারকে গ্রামে বু শাখা প্রশীখা বিস্তার করিয়া সরকারী 
ইমারত প্রস্তত ও দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে ও পঞ্চায়তের সুখ-স্থবিধ1 গ্রহণ 
করিতে হইবে । অতএব পঞ্চয়তকে আথিক পাহাঁষ্য করিতেই হইবে । করের 
বদলে দান, ব1 পারিশ্রমিক স্বীকার ইহাই এ সমস্তার মীমাংসা, দেখা যায়। 

ব্যবসায়, বৃত্তি ও পেশার জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা নৃতন। গাঁড়ীর উপর 
মাশুল ইহাও নৃতন। গ্রাম্য দলাদলির জন্য এ বিষয়ে অবিচার হইতে পারে। 
নিয়মাবলীতে স্থম্পষ্ঠ কার্যানিধি থাঁক1 আবশ্তক | ইহাতে স্বেচ্ছাচারিত। দমন 
হইবে। 

৫৮। অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং গ্রাম পঞ্চায়তের হিসাব নিরীক্ষণ 
€( অডিট ) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চাবতের এবং প্রত্যেক গ্রাম 
পঞ্চায়তের হিসাবনমৃহ, যেরূপ নিযুক্তক (এজেন্সী ) এবং যেবূপ 
রীতি নিধ্ণারিত হয় সেরূপ নিষুক্তক কতৃক এবং সেরূপ রীতিতে, 
প্রতি বংসর কিংবা আরও অল্প সময়ের বাবধানে নিরীক্ষিত হইবে । 

টাক। :__সার্কেল আফিণারের পরিবর্তে পঞ্ায়ত অবেক্ষক অডিট করিবেন । 

৫৯। গ্রাম পঞ্চায়তের আয়-ব্যয়ক ( বাজেট ) :--(১) প্রত্যেক 
গ্রাম পঞ্চায়ত প্রতি বৎসর যে সময় এবং যে রীতি নিধারিত হয় 
সেই সময়ে এবং সেই রীতিতে আগামী বংসরের জন্য উহার 
আনুমানিক আায় ও ব্যয় সম্পর্কে একটি ,আয়-ব্যয় প্রস্তুত করিবেন 
এবং ৯ ধারায় যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেইরূপে গ্রামসভা কতৃক 
উহ! বিবেচিত হইবার পর উহাতে কোন সংপরিবর্তন করা আবশ্বক 
মনে করিলে সেই সংপরিবর্তন সহ উহা সংশ্লিষ্ঠ অঞ্চল পঞ্চায়ত, 
মারফত নিধণরিত প্রাধিকারীর নিকট মঞ্জুরীর জন্য পেশ করিবেন 
এবং এ অঞ্চল পঞ্চায়ত যেরূপ মন্তব্য করা উচিত মনে করেন 
সেইরূপ মন্তব্য সহ উহ! এ অঞ্চল পঞ্চায়ত কতৃক নিধ্ণরিত 
প্রাধিকারীর নিকট প্রেরিত হইবে এবং তৎপর নিধণরিত প্রাধিকারী 
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কোনরূপ সংপরিবর্তন কর উচিত মনে করিলে সেই সংপরিবর্তন 
সহ আয়-ব্যয়কটি (বাঁজেট) এ নিধর্ণরিত প্রাধিকারী মঞ্জুর করিবেন 
এবং নির্ধারিত প্রাধিকারী যেরূপ আয়-ব্যয়ক মঞ্জুর করেন গ্রাম 
পঞ্চায়তকে সেইরূপ আয়-বায়ক মানিয়! চলিতে হইবে । 

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত উহার আয়-ব্যয়কের কোন সংপরিবর্তনের 
ব্যবস্থা করার জন্য প্রতি বংসর আয়-ব্যয়কের একটি অন্ুপূরক 
প্রাকৃকলন ( এস্টিমেট ) প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উহা 
পূর্ববর্তী উপধারায় যে রীতি নির্দেশিত হইয়াছে সেই রীতিতে 
নিধর্ণরিত প্রাধিকারীর নিকট মঞ্জুরির জন্য পেশ করিতে 
পারিবেন। 

টীক। :__ বাজেটের কার্যভ্রম (0:0£:810016) ১৩৪-৪০ নিয়মে পাওয়া 
যাইবে। 

৬০। অঞ্চল পঞ্চায়তের আয়-ব্যয়ক (বাজেট )। (১) প্রত্যেক 
অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রতি বর, যে সময় এবং যে নিদর্শ নিধর্ণরিত হয় 
সেই সময়ে এবং সেই নিদর্শে, আগামী বৎসরে উহার যে আনুমানিক 
আয় ও ব্যয় হইবে তাহ! দেখাইয়া একটি আয়-ব্যয়ক প্রস্তুত 
করিবেন এবং এ আয়-ব্যয়কের কোন সংপরিবর্তনের বাবস্থা করার 
জন্যা, সময় সময় অনুপূরক প্রাকৃকলন ( এস্টিমেট ) প্রস্তুত করিতে 
এবং তাহ। নিধর্ণরিত প্রাধিকারীর নিকট পেশ করিতে পারিবেন। 

(২) নিধর্শরিত প্রাধিকারী, কোনরূপ সংপরিবর্তন কর! উচিত 
মনে করিলে, সেই সংপরিবর্তন সহ উক্ত আয়-ব্যয়ক মঞ্জুর করিবেন 
এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত এরূপে মঞ্জুর কর। আয়-ব্যয়ক মানিয়া 


চলিবেন। 
টক £_বাঁজেটের সবিশেষ বিবরণ ১৩০-৩৩ নিয়মে পাওয়া যাইবে । 
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গ্রাম পঞ্চায়তের বিত্ত 


৬১। জরকারী সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বন্তণান। (১) কেন্দ্রীয় 
সরকার কিংব। রাজ্যসরকার কিংবা স্থানীয় প্রাধিকারী কিংব৷ অন্য 
কোন গ্রাম পর্ণয়ত কতৃক রক্ষিত সম্পত্তি ব্যতীত, এই ধারায় 
অতঃপর যে ধরণের সম্পত্তির উল্লেখ আছে গ্রাম পঞ্চায়তের 
অধিকা'রক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই ধরণের সকল 
সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বণ্তিবে ও উহার অধিকারতুক্ত হইবে এবং 
যে কোন ধরণের বা রকমেরই হউক না কেন, অন্ত যেসকল সম্পত্তি 
গ্রাম পঞ্চায়তে ব্তিতে পারে সেইসকল সম্পত্তি সমেত পূর্বোক্ত 
সকল সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তের নির্দেশ, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণাধীন 
থাঁকিবে, অর্থাং_ 

(ক) সমস্ত সরকারী রাস্তা, মায় এরূপ রাস্তার জমি, পাঁথর ও 
অন্তান্য উপাদান, এবং সমস্ত নর্দমা, সেতু, কালবুদ (কালভার্ট ), 
বৃক্ষাদি নির্মাণাদি, দ্রব্যাদি, যন্ত্রাদি এবং এরূপ রাস্তাসমূহের জন্য 
সরবরাহ করা অন্যান্য জিনিস; 

(খ) গ্রাম পঞ্চায়তের খরচাতে বা অন্ত প্রকারে যেভাবেই 
প্রস্তুত, স্থাপিত বা! নিমিত হউক, সর্বসাধারণের সমস্ত জলপ্রণালী 
(চ্যানেল ), জলপ্রবাহ ( ওয়াটারকোর্স). প্রজ্বণ, পুক্ষরিণী, ঘাট 
জলাধার ( রিজার্ডয়ার ), চৌবাচ্চা (সিস্টান”), কৃপ, জলবাহিনী 
€ আযাকুইডাক্ট ), জলের নল ( কন্ডুইট ), সুড়ঙ্গ, নল, পাম্প এবং 
অন্যান্য জলসংক্রান্ত যন্ত্রাদি এবং তৎসংগ্লিষ্ট ব। তদস্তর্গত সমস্ত সেতু, 
ইমারত, ইঞ্জিন ইত্যাদি, নির্মাণাদি, দ্রব্যাদি ও জিনিসপত্র এবং 
€ কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে এমন ) যে সংলগ্ন জমি জন- 
সাধারণের ব্যবহার্য কোন পুষ্ষরিণীর অন্তর্গত সেই জমিও £ 
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পরস্ত, কোন কল, কারখান। জাহাজ নির্মাণ বা মেরামতের 
কারখানা, কর্মশাল! বা এরূপ কোন-কিছুর মালিকগণ, প্রধানত 
তাহাদের কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য, গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে 
যে জল-নল ও তৎসংশ্লিষ্ট বা তদন্তর্গত কোন জলসংক্রাস্ত যন্ত্রাদি 
কোন রাস্তায় সন্নিবিষ্ট বা স্থাপন করিয়! থাকেন তাহা জনসাধারণ 
কতৃক ব্যবহৃত হয় বলিয়া জনসাধারণের জলসংক্রাস্ত যন্ত্রাদি বলিয়! 
গণা হইবে না; 

গে) সমুদয় সরকারী ভূগর্ভস্ক ময়ল! জলের নালী ( সিউয়ার ), 
নর্দম। এবং তৎসশশ্রিষ্ট নির্মাণাদি, দ্রব্যাদি ও জিনিসপত্র 'এবং মল- 
বাহন-সংক্রাস্ত অন্যান্য কার £ 


পরন্ত, এরূপ কোন ময়লা জলের নালী কিংবা নর্দমা বড় 
করিবার, গভীর করিবার অথবা অন্যভাবে মেরামত বা রক্ষা করিবার 
উদ্বেস্ঠেঃ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অস্তভূ্পমও (সাব-সয়েলও ) গ্রাম 
পঞ্চায়তে বর্তায় বলিয়! গণ্য করা হইবে £ 


অপিচ, যেস্থলে এরূপ ময়লা জলের নালীর ময়ল1 কোন ক্রিয়ার 
অধীন করার জন্য কিংবা এ ময়লার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কোন 
কল কারখান?, জাহাজ নির্মীণ বাঁ মেরামতের কারখানা, কর্মশাল। 
বা এরূপ কোনকিছুর মাঁলিকগণ প্রধানত তাহাদের কর্মচারীদের 
ব্যবহারের নিমিত্ত কোন যন্ত্রাদি স্থাপন করেন ব৷ নির্মাণাদি করেন 
সেস্থলে কোন রাস্তায় ময়লা জলের নালী এবং হৎসংশ্রিষ্ট অন্যান্ত 
জিনিস গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে স্থাপন করা হইলে, এই প্রক- 
রণের দরুণ কিংবা! এরূপ নালী ইত্যাদি জনসাধারণ কতৃণ্ক ব্যবহৃত 
হওয়ার দরুণ এরূপে স্থাপিত যন্ত্রাদি কিংব। ময়ল। জলের নালী 
( সিউয়ার ) কিংবা তৎসংশ্রিষ্ট নির্মাণাদি গ্রাম পঞ্চায়তে বতিবে না; 

(ঘ) রাস্তায় সঞ্চিত কিংব। রাস্তা, পায়খানা, প্রআ্াবখানা ময়ল। 
জলের নালী (সিউয়ার ), মলকুণ্ড ( সেস্পুল) এবং অন্যান্য স্থান 
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হইতে গ্রাম পঞ্চায়ত কতৃক সংগৃহীত সমস্ত ময়লা! জলের নালীর 
ময়ল। ( সিউয়েজ ), আবর্জনা ( রাবিশ.] এবং দৃষিত ৰস্ত ; 

(ও) সমস্ত সরকারী বাতি, তাহার থাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব! 
তদন্তর্গত যন্ত্রপাতি ; এবং 

(চ) গ্রাম পঞ্চায়ত কতৃক নিমিত সমস্ত ইমারত এবং কেন্দ্রীয় 
ব। রাজ্যসরকাঁর কতৃক গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট হস্তাস্তরিত কিংব। 
স্থানীয় সাবজনিক উদ্দেশ্যে দানন্থত্রে, ক্রয়ের দ্বারা অথবা অন্য 
প্রকারে অজিত সমস্ত ভূমি. ইমারত কিংবা অন্যান্য সম্পত্তি। 

(২) রাজ্যসরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন রাস্তা, সেতু, 
ভূগর্ভস্থ ময়লা! জলের নালী ( সিউয়ার ) কিংবা! নর্দমা এই আইনের 
কিংবা এই আইনে বিনিদিষ্ট যে কোন ধারার ক্রিরার বাহিরে 
রাখিতে পারেন £ 

পরস্ত, সংশ্লিষ্ট নির্মাণের ব্যয় গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল হইতে 
নিরাহ করার কথা থাকিলে এরূপ নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়তের 
অধিবেশনে ব্যক্ত মতামত বিবেচনা না করিয়া, এই আইনের কিংবা 
এই আইনে বিনি্দিষ্ট যে কোন ধারার ক্রিয়ার বাহিরে রাখা! 
চলিবে না। 

টীকা :_-৪ (১) ধারানুযষায়ী পঞ্চায়তের আদিকালে অঞ্চল পঞ্চায়তের 
মারফত ইউনিয়নবোর্ড আমলের যাবতীয় সাধারণ সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে 
বন্তিবে। পরে সরকণর অন্তবিত্তও গ্রামপঞ্ধায়তে সমর্পণ করিতে পারেন । 

৬২। গ্রাম পঞ্চায়তকে সম্পত্তি ব্টন করিয়া দেওয়া ।_ 
রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে 
অবস্থিত যে কোন সরকারী সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তকে বন্টন করিয়া 
দিতে পারিবেন এবং তৎপর এঁরপ সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বতিবে 
এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে। 

৬৩। গ্রাম পঞ্চার়তের জন্য ভূমি গ্রহণ । (১) যেস্থলে এই 
আইনের 'ষে কোন উদ্দেশ্য কার্ষে পরিণত করার জন্য গ্রাম 
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পঞ্চায়তের ভূমির দরকার হয় সেন্থলে. গ্রাম পঞ্চায়ত উক্ত স্বার্থ- 
বিশিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের সহিত ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে কথাবার্তা 
চালাইতে পারিবেন এবং এ বিষয়ে কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ হইতে না 
পারিলে উক্ত জমি গ্রহণের জন্য জেল। শাসকের নিকট দরখাস্ত 
করিতে পারিবেন। জেল! শাসকের যদি প্রতীতি জন্মে যে, উক্ত 
জমি জনসাধারণের কোন উদ্বেশ্তটে আবশ্যক, তবে তিনি উক্ত জমি 
গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। 

(২) এরূপ জমি গ্রহণের পর এবং যে বিধিমতে উহ। গ্রহণ 
করা হয় সেই বিধিমতে বিনির্ণাত ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর, উহা 
গ্রাম পঞ্চায়তে বতিবে। 

ব্যাখ্য। ।--“জমি”* বলিতে, উহার মধ্যে যে কোন প্রকারের 
স্থাবর সম্পত্তি এবং জমি হইতে উদ্ভুত উপকার এবং মাটিতে সংলগ্ন 
বস্ত কিংবা মাটিতে সংলগ্র কোন কিছুর সহিত স্থায়িভাবে আবদ্ধ 
বস্তও পড়িবে। 


অধ্যায় ১০ 
নিয়ন্ত্রণ 


৬৪। আবেক্ষণ এবং আপীল । (১) নিধশরিত প্রাধিকারী 
যেকোন সময়-_ 

(ক) অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক বাবন্ৃত বা 
দখল কর যে কোন স্থাবর পঞ্চায়ত বা কোন সংযুক্ত সমিতির 
নির্দেশাধীনে যে কার্য হইতেছে সেরূপ যে কোন কার্য পরিদর্শন 
করিতে বা করাইতে পারিবেন ; 

(খ) অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসের যে কোন 
বিভাগ বা গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা! সংযুক্ত সমিতির 
নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন সেবা, কার্ধ বা বস্তু পরিদর্শন বা! পরীক্ষা 
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করিতে কিংব! পরিদর্শন বা পরীক্ষা করাঁর জন্য যে কোন সরকারী 
আধিকারিককে প্রেরণ করিতে পারিবেন ; 

(গ) পরিদর্শন বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত কিংব। সংযুক্ত সমিতিকে-_ 

(/০) যেকোন পুস্তক, নথিপত্র, চিঠিপত্র, নকশা (প্ল্যান ) 
বা অন্য দস্তাবেজ হাজির করিতে বলিতে পারিবেন ; 

(%০) যে কোন রিটার্ন, নকৃশা (প্ল্যান), প্রাকৃকলন 
( এস্টিমেট ), বিবরণ, হিসাব বা পরিসংখ্যান পেশ করিতে বলিতে 
পারিবেন ; কিংব। 

(৩০) যেকোন রিপোর্ট পেশ বা সংগ্রহ করিতে বলিতে 
পারিবেন ; 

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত কিংবা সংযুক্ত সমিতির 
কার্ষাবলী বা কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে যে মন্তব্য কর] সংগত মনে করেন 
সেরূপ যে কোন মন্তব্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা 
স্থলবিশেষে সংযুক্ত সমিতির বিবেচনার জন্য লিপিবদ্ধ করিতে 
পারিবেন 3 

(উ) অঞ্চল পঞ্চায়ত ব গ্রাম পঞ্চায়ত কতৃক গৃহীত যে কোন 
সংকল্প জারিকৃত যে কোন আদেশ কিংব৷ প্রদত্ত যেকোন অনুজ্ঞ।- 
পত্র বা অনুমতি নিলম্বিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, অথবা 
অঞ্চল পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত কিংব গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল 
পঞ্চায়তের প্রাধিকারবলে কোন ব্যক্তি যে কার্য করিতে যাইতেছেন 
বা করিতেছেন সেরূপ যে কোন কার্য নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন, ষদি 
উক্ত নির্ধারিত প্রাধিকারীর মতে এরূপ সংকল্প আদেশ, অনুজ্ঞাপত্র 
অনুমতি কিংব। কার্ষ-_ 

(/) বিধিসম্মতভাবে গৃহীত, জারিকৃত প্রদত্ত বা প্রাধিকত 
ন' হইয়া থাকে, কিংবা 


৭৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


(৮০) এই আইনমতে কিংবা অন্য কোন বিধিমতে প্রদত্ত 
ক্ষমত1 অতিক্রম করিয়। থাকে, কিংবা এরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার 
হয়, কিংবা 

(১/০) শাস্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে কিংবা জনসাধারণের 
বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের বা কোন ব্যক্তি সমগ্টির আঘাতপ্রাপ্তির 
বা বিরক্তির কারণ হুইতে পারে বলিয়। নিধর্ণরিত প্রাধিকারী 
বিবেচনা করেন । 

(২) (১) উপধারার (খ) প্রকরণমতে যে আধিকারিককে প্রেরণ 
করা হয় সেরূপ আধিকারিক এ উপধারার (গ) ও (ঘ) প্রকরণ দ্বার। 
প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন । 

(৩) (১) উপধারার (গ) প্রকরণমতে কোন কিছু করিতে বলা 
হইলে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, সংযুক্ত 
সমিতি এরূপ যাহ! করিতে বলা হয় তাহ! করিবেন । 

(৪) নিধাণরিত প্রাধিকাঁরী (১) উপধারাঁর (উ) প্রকরণমতে কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বনের পুর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত ব। 
স্থলবিশেষে, সংযুক্ত সমিতিকে তাহাদের কৈফিয়ত প্রদানের স্থুযোগ 
দিবেন। 

(৫) নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক (১) উপধারার (৩) প্রকরণ- 
মতে প্রদত্ত কোন আদেশের দরুন ক্ষুব্ধ কোন গ্রাম পধ্য়ত ব! 
অঞ্চল পঞ্চায়ত, এ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, 
সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত যে তুত্তি- 
পতির (কমিশনার অব দি ডিভিসন ) অধিকা'রক্ষেত্রের স্থানীয় 
সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই ভুক্তিপতির নিকট আগীল করিতে 
পারিবেন এবং তৎপর এ ভুক্তিপতি এ আগীলের নিষ্পত্তি না 
হওয়। পধন্ত নির্ধারিত প্রাধিকারীর আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে 
পারিবেন এবং তিনি, নির্ধারিত প্রাধিকারীকে আগীলের নোটিস 
দিয়া এবং আগীলকারীকে তাহার বক্তব্য শুনাইতে দিয়া, নির্ধারিত 
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প্রাধিকারীর আদেশটি সংপরিবন্তিত বা বাতিল করিতে ব৷ বহাল 
রাখিতে পারিবেন। ভূক্তিপতির এরূপ আগীলের সম্পর্কে 
ভুক্তিপতির প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে । 

টাকা :__ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, সমস্ত পঞ্চায়তকে সর্ধদহি যেন কড়া 
নজরে রাখ! হয়, এবং পদে পদে তাহার ক!জে হস্তক্ষেপের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে। 
কিন্তু কাঁধ্যতঃ এরূপ আশঙ্কার কাঁরণ নাই । ইউনিয়নবোর্ড আমলের ইতিহাসই 
তাহার প্রমাণ। ৬৭ ধারায় বণিত নিয়ন্ত্রণ সংবিধান মাত্র । ইহার ব্যবহার ও 
সংবিহিত হইবে । নির্ধারিত £1ধিকারীর কাঁজ বেশীরভাগই জেলা পঞ্চায়ত 
অফিসার ৬ পঞ্চায়ত পরিদর্শক করিবেন । এ সম্বন্ধে খু'টিনাঁটি হিসাব ২ ধারার 
টাকায় ভ্রষ্টব্য। ৬৪ (ড) ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অপ্রীতিকর কিছু ঘটিলে 
এ ধারায় ঘটিবে তবে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আঁপীলের ব্যবস্থা আছে। 
নিয়ন্ত্রণ অর্থে নিধ্যা হন নয়, ইহা স্মরণ রাঁখ। দরকার । সরকাঁতী কর্মচারীগণ 
পূর্বে ঘে ক্ষমতা ভোগ করিতেন পঞ্চায়ত কতৃপক্ষ তাহাই করিবেন, ইহা! 
প্রধানমন্ত্রী ভহরলাল নেহরুর উক্তি ইহ! স্মরণ রাখা দরকার। 


৬৫। অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ প্রভৃতিকে অপসারণ করিবার ক্ষমতা 
এবং আগীল।--(১) নির্ধারিত প্রাধিকাঁরী, ১২ ধারার (২) উপধারায় 
১৪ ধারায় এবং ২৭ ধারার (২) উপধারাঁয় যাহাই থাকুক না কেন, 
লিখিত আদেশ দ্বারা, এ আদেশে যে তারিখের উল্লেখ কর! হইবে 
সেই তারিখ হইতে, যে-কোন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষকে অথবা যে- 
কোন প্রধান বা উপ-প্রধাঁনকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে 
পারিবেন, যদি, উক্ত নিধ্ণরিত প্রাধিকারীয় মতে, তিনি এই 
আইনের বিধানসমূহ কিংবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধান- 
সমূহ কিংবা প্রদত্ত কোন আদেশ পালন করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রটি 
করেন বা অন্বীকার করেন, অথবা এই আইনমতে তাহার উপর 
্ত্ত ক্ষমতাঁসমূহের অপব্যবহার করেন। 


(২) নির্ধারিত প্রাধিকারী যখন (১) উপধারামতে বাবস্থা 
অবলম্বনের প্রস্তাব করেন তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে 
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যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয় তাহার বিরুদ্ধে কারণ 
দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবেন ঃ এবং যে ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর] হয় তাহার হেতুর বিবরণ সংশ্লিষ্ট আদেশে থাকিবে । 

(৩) যেব্যক্তির বিরুদ্ধে (১) উপধারামতে ব্যবস্থ। অবলম্বন 
করা হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তি, উক্ত আদেশের তারিখ হইতে 
ত্রিশ দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট গ্রীম পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল 
পঞ্চাত যে ভুক্তিপতির ( কমিশনার অব দি ডিভিশন ) অধিকার- 
ক্ষেত্রের স্থানীর সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই ভুক্তিপতির নিকট 
আপীল করিতে পারিবেন এবং তৎপর এঁ ভূক্তিপতি উক্ত আপীলের 
নিষ্পত্তি না হওয়! পর্যস্ত উক্ত আদেশের ক্রিয়। স্থগিত রাখিতে 
পারিবেন এবং তিনি, নিধপরিত প্রাধিকারীকে আগীলের নোটিস 
দিয়া এবং আপীলকারীকে তাহার বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দিয়া, 
উক্ত আদেশটি সংপরিবন্তিত ব৷ বাতিল করিতে বা বহাল রাখিতে 
পারিবেন। এরূপ আপীল সম্পর্কে ভুক্তিপতির প্রদত্ত আদেশই 
চূড়ান্ত হইবে। 

টাক। :_এসম্দ্েও পূর্ববর্তী টাক! ত্রষ্টব্য। এই ধারাও সংবিধানমাত্র 
এবং ইহার বাবহারও সংবিহিত হইবে । সহজে অপসারণের ভয় নাই। ছু 
একটি উপযুক্ত ব্যতিক্রম স্থলে এই ধারার ব্যবহার হইবে । তাহা৷ অপরিহার্ধ্য । 

৬৬ | ক্রঃটির বেল! নির্ধারিত প্রীধিকারীর ক্ষমতা ।--(১) যদি 
কোন সময় নিধ্পরিত প্রাধিকারী বুঝিতে পারেন যে, কোন অঞ্চল 
পঞ্চায়ত ব৷ গ্রাম পঞ্চায়ত উহার উপর এই আইন কিংবা অন্য কোন 
আইন কিংবা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম, প্রনিয়ম অথবা উপবিধি 
দ্বারা বা অনুসারে আরোপিত কোন কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি 
করিয়াছেন তবে, নির্ধারিত প্রাধিকারী, লিখিত আদেশ দ্বারা, এ 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়। দিতে পারিবেন । 

(২) এরূপ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ কর্তব্য সম্পাদন করা না 
হইলে উহ1 সম্পীদনের জন্য নির্ধারিত প্রাধিকারী কোন ব্যক্তিকে 
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নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, 
উহা সম্পাদনের ব্যয় উক্ত ব্যক্তিকে, নির্ধারিত প্রাধিকারী যে সময় 
নির্দিষ্ট করিয়া! দেন সেই সময়ের মধ্যে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল কিংব' 
স্থলবিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে। 

টাকা £_ এসব ব্যবস্থা ইউনিয়নবোর্ড আমলেও ছিল এবং নৃতন আশঙ্কার 
কিছু নাই। 

৬৭। পঞ্চায়ত পুনর্গঠন বা বাতিল করার ক্ষমত। ।__ নির্ধারিত 
প্রাধিকারীর রিপোর্ট দৃষ্টে রাজ্যসরকারের যদি প্রতীতি হয় ষে, 
কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা! গ্রাম পঞ্চায়ত্ত উহার উপর কোন বিধি 
দ্বারা বা বিধি অনুসারে আরোপিত কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের যোগ্য 
নহেন কিংবা উক্ত কতবব্য সম্পাদনে অবিচলিতভাঁবে ক্রটি 
করিতেছেন, কিংবা উহার ক্ষমতা অতিক্রম বা অপব্যবহার 
করিতেছেন, তবে, রাজ্যসরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে 
পারিবেন যে» 


(ক) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত, 
কোন নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পুনর্গঠিত করা হউক ; অথবা 

(খ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত, 
এক বৎসরের অনধিক কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল করা 
হউক । 


'টাক। £-_কারণ দর্শাইবার হযৌগ আইনে নাই। কিন্তু "অবিচলিত 
ভাবে ক্রাট করিতেছেন” ইহার অর্থ এই হয় যে, পূর্ব পূর্ব ক্রি দৃষ্টি গোঁচর হওয়া 
সত্বেও থাকিয়া যাইতেছে । অতএব পুনরায় কারণ দর্শাইবার প্রশ্ন উঠেনা। 
তবে দলিলপত্রে প্রমীণ থাক] চাই ষে পূর্ব ক্রটিগুলি দৃষ্টি গোচর করা হইয়াছে। 
তাহ! হইলে কোন অন্যায়ের প্রশ্ন উঠেনা। বংশীলালের মোকদ্দমায় 
( বিরুদ্ধমত ) রাজস্থান হাইকোর্টের রায় এইভাবে সম্মুখীন হওয়া যায়, এবং 
শঙ্কবাপপীর মোকদ্দমায় (ব্বপক্ষমত) বোম্বাই হাইকোর্টের বায় এই যুক্তির 
অনুকুল বটে। 
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৬৮। পুনর্গঠন ও বাতিল করার ফলাফল ।--(১) কোন গ্রাম 
পঞ্চারত বা স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের পূর্বোক্তরূপ পুনর্গঠনের 
নির্দেশ দেওয়া হইলে, নির্ধারিত প্রাধিকারী-_ 

(ক) গ্রাম পঞ্চায়তের বেলা, নিধ্পবিত রীতিতুত নৃতন করিয়া 
সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন; এবং ১৬ ধারায় যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেইব্ধপে 
সদস্যদের নির্বাচন প্রজ্ঞাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিধ্ণরিত 
প্রাধিকারী গ্রাম পঞ্চায়ত যথাযথভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে বলিয়া 
ঘোষণা করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়তের পূর্বতন সদস্যগণ, পুননির্বাচিত 
না হইয়া থাকিলে, তাহাদের পদ রিক্ত করিয়া দিবেন ; 

(খ) অঞ্চল পঞ্চায়তের বেলা, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে অঞ্চল 
পঞ্চায়ত পুনর্গঠনের নিমিত্ত নির্ধারিত রীতিতে নূতন করিয়া 
নিবাচন করিবার জন্য অবিলম্বে আহ্বান করিবেন 2 রর ২৬ ধারার 
(২) উপধারায় যেরূপ নিহিত হইয়াছে সেইরূপে নির্বাচন প্রজ্ঞাপিত 
হইলে নিরধারিত প্রাধিকারী অঞ্চল পঞ্চায়ত যথাযথ ভাবে পুনর্গঠিত 
হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের পূর্বতন 
সদস্যগণ, পুননিবাচিত না হইয়া থাকিলে তাহাদের পদ রিক্ত 
করিয়া দিবেন । 

(২) কোন গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত 
বাতিল কর! হইলে তাহার ফলাফল নিম্নলিখিতরূপ হইবে-- 

(ক) গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের 
সকল সদস্য, সংশ্লিষ্ট আদেশের তারিথ হইতে তাহাদের পদ রিক্ত 
করিয়া দিবেন ; 

(খ) গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, টি নী ষ, অঞ্চল পঞ্চায়ত বাতিল 
'থাক। কালে উহার সকল ক্ষমতা, কতবব্য ও কৃত্য নিধ্ণারিত 
প্রাধিকারী যেরূপ প্রাধিকারী, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের এবং যেরূপ 
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রীতির নির্দেশ করেন সেইরূপ প্রাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক 
সেইরূপ কীতিতে পরিচালিত এবং সম্পাদিত হইবে ; এবং 


(গ) গ্রাম .পঞ্চায়তে বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তে যেসকল 
সম্পত্তি বন্তিয়া থাঁকে সেইসকল সম্পত্তি, নিধ্ণরিত প্রাধিকারী 
যেরূপ প্রাধিকারী, ব্যক্তি ব! ব্যক্তিবর্গের এবং যেরূপ সতর্ নির্দেশ 
করেন সেইরূপ প্রাধিকারী, ব্যক্তি, বা ব্যক্তিবর্গে সেইরূপ 
সতর্শধীনে, এ কালে, বন্তিবে । 

(৩) সংশ্রিষ্ট প্রজ্জীপনে উল্লিখিত বাতিল থাকাঁব কাল উত্তীর্ণ 
হইলে, রাজ্যসরকার-_ 


(/০) বাতিল থাকার কাল, এক রৎসরের অনধিক আরও যে 
কাল তাহার। আবশ্যক মনে করেন সেই কালের জন্য বাড়াইয়। দিতে 
পারিবেন ; অথবা 


(/০) নিধর্ণরিত রীতিতে নৃতন করিয়া নির্বাচনের দ্বারা গ্রাম 
পঞ্চাঘনত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত পুনর্গঠিত করিতে 
পারিবেন, এবং যেসকল ব্যক্তি (২) উপাঁধারার (ক) প্রকরণমতে 
তাহাদের পদ রিক্ত করিয়া! দিঞাছিলেন তাহার নির্বাচনের জন্য 
অযোগ্য হইয়াছেন বলিয়! গণ্য করা হইবে না। 

টাক। :__ইউনিয়নবোর্ড আমলেও এপ্রকার ব্যবস্থা ছিল। 

৬৯। পঞ্চায়তের পরিদর্শনকারী আধিকারিকদের নিয়োগ ।__ 
রাজ্যসরকার, এই আইনমতে গঠিত সকল বা যে-কোন পঞ্চায়তের 
কার্ধ পরিদর্শন ব! অধীক্ষণের উদ্দেশ্যে যেরূপ আধিকারিক তাহার! 
আবশ্যক মনে করেন সেইরূপ আধিকারিক নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন। 

টীক|:-__২ ধারাঁর টাকা ভষ্টব্য। তালিক1 সম্পূর্ণ নয় এবং হইতে 


পাঁরেনা। সময়াস্তরে পরিবর্তন ঘটিবেই । সরকারী গেজেট প্রত্যেক অঞ্চল 
পঞ্চায়ত অফিসে রাখ প্রয়োজন, এই এবং অন্তান্ধ নানা কারণে 


ভাগ ২ 
অধ্যায় ৯ 
চ্যায় পঞ্চায়তসমূহু 

৭০। ম্যায় পঞ্চায়তসমূহের গঠন।-_-(১) এই আইনমতে 
সংস্থাপিত প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত,। এরূপ করিবার জন্য 
রাজ্যসরকার কর্তৃক - প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রাধিকৃত হইলে উহার 
অধিকারক্ষেত্রের অস্তভূক্ত গ্রামসভাগুলির সদস্যদের মধ্য হইতে 
উহার দ্বারা, নির্ধারিত নিয়মাবলীমতে, নির্বাচিত এবং নির্ধারিত 
প্রাধিকারী কতৃক অনুমোদিত পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি ন্যায় 
পঞ্চায়ত গঠন করিবেন। এই সদস্যগণ বিচারক নামে অভিহিত 
হইবেন এবং ম্যায় পঞ্চায়ত নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিচারের জন্য 
গঠিত হইবে-- | 

(ক) ৩য় অনুস্থচিতে উল্লিখিত অপরাধসমূহ, কিংবা ৭১ 
ধারার (২) উপধারামতে ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হস্তাস্তরিত 
মামলা, এবং 

(খ) ৮০ ধারায় উল্লিখিত সমস্ত বা যে-কোন শ্রেণীর দেওয়ানী 
মোকদামা £ 

পরস্ত, ১৫ ধারায় উল্লিখিত অযোগ্যতাসমূহের কোন 
অযোগ্যতা যদি কোন গ্রামসভার কোন সদস্তের থাকে তবে, 
সেরূপ সদস্যকে কোন ম্যায় পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচন করা চলিবে 
নাঃ 

(৪) অপিচ, যেস্থলে কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের অস্ততৃক্ত গ্রাম- 
সভাগুলির সংখ্যা 

(/ পাঁচ, সেস্থলে প্রত্যেক গ্রামসভ। হইতে একজন করিয়! 
বিচারক নির্বাচন করিতে হইবে, 
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(%) পাঁচের অধিক, সেম্থলে এ গ্রামসভাগুলিকে, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত এতৎপক্ষে যেরূপ স্থির ও নির্দিষ্ট করেন সেরূপ এক বা! 
একাধিক গ্রামসভ। লইয়! গঠিত পাঁচটি মগ্ডলীতে বিভক্ত করিতে 
হইবে এবং প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে একজন করিয়া বিচারক নির্বাচন 
করিতে হইবে, এবং 

(৬/) পাঁচের কম, সেস্থলে প্রত্যেক গ্রামসভা হইতে একজন 
করিয়। বিচারক নিবাচন করিতে হইবে এবং ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্ত 
সংখ্যার নানতা, অঞ্চল পঞ্চায়ত এতৎপক্ষে যেরূপ গ্রামসভা বা 
গ্রামসভাসমূহ স্থির ও বিনিদিষ্ট করেন সেরূপ গ্রামসভ! 
বা গ্রামসভাসমূহ হইতে নির্বাচনের দ্বার। পুরণ করিতে হইবে । 

(২) কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত কিংবা গ্রাম পঞ্চায়তের যিনি সদস্থ 
সেরূপ কোন ব্যক্তি (১) উপধারামতে কোন ন্যায় পঞ্চায়তের 
সদস্য নিবাচিত হইলে, তিনি যে তারিখে উক্ত হ্যায় পঞ্চায়ত 
(৩) উপধারামতে প্রজ্ঞাপিত হয় সেই তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল 
পঞ্চায়ত কিংবা গ্রাম পঞ্চ।রতের আর সদস্ত থাকিবেন না, এবং 
এঁরূপে যে পদ রিক্ত হইবে তাহা! ২১ ধারায় কিংবা স্থলবিশেষে, 
২৮ ধারায় বিহিত রীতিতে পুরণ করিতে হইবে । 

(৩) (১) উপধার মতে গঠিত প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়ত সরকারী 
ঘোষপত্রে, কিংরা অন্য যে রীতি নির্ধারিত হয় সেই রীতিতে, 
প্রজ্কাপিত হইবে, এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে যে তারিখ উল্লিখিত হয় সেই 
তারিখ হইতে কার্ধভার গ্রহণ করিবেন। 

(৪) প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়ত, যে সময় ও যে রীতি নির্ধারিত 
হয়,সেই সময়ে ও মেই রীতিতে উহার সদস্যদের মধ্য হইতে 
একজনকে উহার বৈঠকসমূহে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত 
করিবেন । এরূপে নির্বাচিত সদস্ত প্রধান বিচারক নামে অভিহিত 
হইবেন। প্রধান বিচারকের অনুপস্থিতিতে, ম্যায় পঞ্চায়তের 
বৈঠকে উপস্থিত বিচারকগণ তাহাদের মধ্যে একজনকে এ 

প-_৬ 
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বৈঠকের উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারক হইবার জন্য নির্বাচিত করিবেন । 
(৫) শ্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্তের পদ্কাঁল, (৩) উপধারায় 
উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে চার বৎসর হইবে £ 
পরস্ত, কোন ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যগণ, সাধারণ নিবাচনের পর 
নৃতন করিয়া গঠিত অঞ্চল পঞ্চায়ত কতৃর্কি উক্ত হ্যায় পঞ্চায়তের 
সদস্তগণ নির্বাচিত না হওয়1 পর্ষস্ত, আপন আপন পদে নিযুক্ত 


থাকিয়া যাইবেন। 

(৬) কোন ন্যায় পঞ্চায়তের বিচারাধীন কোন মোকদামা, 
মামল! কিংবা অন্য কার্ষবাহ উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত, উহার অন্তত 
৩ জন সদস্য সংশ্লিষ্ট বিচারের সময় উপস্থিত ন! থাকিলে বিচার 
করিতে পারিবেন না। 

(৭) অঞ্চল পঞ্চায়তের সম্পাদক সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের 
কারধাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহের নথিপত্র রাখিবার এবং নির্ধারিত 
অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের 


সচিবরূপে কার্ধ করিবেন। 


'টীক। :__নিয়মাবলী পৃথকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে প্রজ্ঞাপন 
নং ৩২২২।ডি পি।এন্‌-১।৬০-১লী নভেম্বর ১৯৬০ দ্রষ্টব্য । 

পুর্বে বেখকোর্টের সন্ত মরকার নিয়োগ করিতেন এখন স্তাঁয় পঞ্চায়তের 
সদস্য নির্বাচিত হইবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যগণ এ নির্বাচন করিবেন। 
পূর্বেই রাঁজ্য সরকারের মঞ্জুরী আবশ্যক | বেঞ্চকোঁ্ট ভাগ থাকিবেনা। ন্ায় 
পঞ্চায়ত ফৌজদীরী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিবেন। বিচার নিম্োক্ত 
বিষয়ে হইবে-(১) ৩নং তপশীলে বণিত অপরাধসমূহ ; (২) ৮* ধারায় 
বণিত দেওয়ানী মোকদ্দম। ) (৩) ম্যািষ্রেটের হস্তাস্তরিত মামলা । 

৩জন স্যস্তে অধিবেশনের কোরাম হইরে, তাহার কমে বিচার বন্ধ 
থাকিবে । এসম্ন্ধে ১১০ ও ১১৬ ধারাও দ্রষ্টব্য । একজন প্রধান বিচারপতি 
নির্বাচন করিতে হইবে । অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের সাথ স্তায় 
পঞ্চায়তে নির্ববাচিত হইলে শুধু সেখানেই থাঁকিবেন ও অন্ত পদরিক্ত হুইবেন। 
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অযোগ্যতা সম্বন্ধে ১৫ ধার] দ্রষ্টব্য। বিচারে রায় এঁক্যমূলক, অন্যথায়, 
অধিকাংশের মতাহ্যায়ী হইবে । প্রধান বিচারপতির অতিরিক্ত ভোট 
(সমান ভোটের বেলায় ) কাধ্যকরী হইবে । 


৭১। (োৌজদারী ক্ষেত্রাধিকার।__(১) ফৌজদারী প্রক্রিয়। 
সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮)-এ যাহাই থাকুক না কেন, 
৭০ ধারামতে গঠিত কোন ন্যায় পঞ্চায়তের, যে অঞ্চল পঞ্চায়ত এ 
স্যার পঞ্চায়ত গঠন করেন সেই অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার 
মধ্যে ৩য় অনুস্চির ক-ভাগে উল্লিখিত সমস্ত অপরাধ বিচারের 
ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে ; এবং ৭০ ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত 
প্রজ্ঞাপনে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হয় সেই সেই তারিখ হইতে, অন্য 
কোন বিচারালয়, এই আইনে অন্য যে প্রকারের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে সেই প্রকারে ছাড়া, স্তায় পঞ্চায়তের বিচার্য কোন মামলা 
বিচারার৫থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না 


পরস্ত, স্তায় পঞ্চায়তের পক্ষে যে মামলার বিচার কর! ৯৭ ধারা 
দ্র নিষিদ্ধ হইয়াছে কিংবা! যে মামলার বিচার, ন্যায় পঞ্চায়তের 
মতে কিংবা ৯৮ ধারার (১) উপধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা পরি- 
চালনকারী জেলা-শাসক (ডিগ্রি ম্যাজিস্ট্রেট ) কিংবা মহকুমা 
শাসকের (সাবভিভিসন্তঠাল ম্যাজিস্ট্রেটের ) মতে, কোন সাধারণ 
বিচারালয়ে হওয়া উচিত সেরূপ কোন মামল! বিচারের জন্য কোন 
বিচারালয়ের ক্ষেত্রাধিকার, এই আইনের কোন কিছুতে, লোপ 
পাইবে না। 


(২) ৩য় অনুস্চির খ-ভাগের উল্লিখিত অপরাধ ঘটিত 
কোন মামলা যদি জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক অথব। 
ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এর ১৯০ ধারামতে দরখাস্ত 
গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন শাসক (ম্যাজিষ্ট্রেট) 
কতৃক কোন ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হস্তাস্তরিত হয় তবে, 


৮৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চারত আইন 


এ ম্যায় পঞ্চায়ত এরূপ যেকোন অপরাধের বিচার করিতে 
পারিবেন £ 

পরস্ত-_ 

(ক) ৩য় অন্রুস্থচির ক-ভাগে উল্লিখিত যে অপরাধ কোন ন্তায় 
পঞ্চায়ত বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারেন সেরূপ কোন অপরাধ 
সম্পর্কে কোন অভিযোগ কোন শাসকের ( ম্যাজিষ্ট্রেটের ) নিকট 
কর হইলে তিনি যেন্যায় পঞ্চায়ত এ অপরাধ বিচার করিবার 
যোগ্য সেই স্যায় পঞ্চায়তের নিকট উহ! হস্তাস্তরিত করিবেন; 

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা-শাসক (ডি্রী্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ) বা মহকুম। 
শাসক (সাবডিভিসন্তাল ম্যাজিষ্ট্রেট) যে-কোন মামলা এক ন্যায় 
পঞ্চায়তের নিকট হইতে অন্য ন্যায় পঞ্চায়তের কিংবা তাহার 
অধীনস্থ অন্য বিচারালয়ের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন, 
যদি তিনি ম্তাঁয়বিচারের স্বার্থে এপ করা আবশ্যক মনে করেন ; 

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা-শীসক কিংবা মহকুমা-শাসক, পক্ষগণের 
সম্মতিক্রমে, ন্যায় পঞ্চায়ত কৃ প্রগ্রাহ্হ (কগ.নাই-জেবল্‌) 
যে-কোন মামলা, যদি অভিযোগকারীর বাসম্থান যে অঞ্চল 
পঞ্চায়তের জন্য কোনন্তায় পঞ্চায়ত নাই সেরূপ কোন অঞ্চল 
পঞ্চায়তের সীমার মধ্যে অবস্থিত হয় তবে, এরূপ বাসস্থান হইতে 
এইরূপ দূরবর্তী কোন ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হস্তাস্তরিত করিতে 
পারিবেন, যাহাতে উক্ত শাসকের মতে, পক্ষগণ এবং সাক্ষীদের 
পক্ষে স্থবিধাজনক হয়। 

(৩) ন্যায় পঞ্চায়ত করতৃকি বিচার প্রত্যেক অপরাধ যে ন্যাঁয় 
পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে এরূপ অপরাধ 
কর৷ হইয়াছে সাধারণতঃ সেই ন্যায় পঞ্চায়তই বিচার করিবেন । 

(৪) ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্ধ চুরির অপরাধ কিংব1 শ্যায় 
পঞ্চায়ত কতৃক বিচার্ধ যে অপরাধের মধ্যে চুরি বা চোরাই মাল 
দখলে রাখার অপরাধও আছে সেরূপ কোন অপরাধ সেই. ন্যায় 
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পঞ্চায়ত বিচার করিতে পারিবেন যে ন্যায় পঞ্চায়তের অধিকার- 
ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে এ অপরাধ কর হইয়াছে বা চোর 
চোরাই মাল দখলে রাখিয়াছে বা চোরাই মাল বলিয়া জানিয়া বা 
বিশ্বাস করার কারণ পাইয়াও যে ব্যক্তি উহ! গ্রহণ করিয়াছিল বা 
রাখিয়াছিল সেরূপ কোন ব্যক্তি উহা দখলে রাখিয়াছে। 

(৫) ম্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচাধ যে অপরাধ অপরাধকারীর 
কোন ভ্রমণকালে করা হয় সেই অপরাধ সেই ন্যায় পঞ্চায়ত বিচার 
করিতে পারিবেন যে ন্যায় পঞ্চায়তের অধিক।রক্ষেত্রের স্থানীয় 
সীমার ভিতর দিয়া বা মধ্যে অপরাধকাঁরী, কিংবা যে ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে, বা যে বস্তু সম্পর্কে উক্ত অপরাধ করা হয় সেই ব্যক্তি বা 
বন্ত এ ভমণকালে গমনাগমন করে বা পার হয়। 

(৬) বিভিন্ন অঞ্চলের কোন্‌ স্থানে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় তাহ। 
অনিশ্চিত থাকিলে, কিংবা যেস্থলে কোন অপরাধের কতকাংশ 
এক স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে এবং কতকাংশ অন্ত স্থানীয় অঞ্চলের 
মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় সেস্থলে, অথবা যেস্থলে কোন অপরাধ 
নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং একাধিক স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত হইতে থাকে সেস্থলে, কিংবা যেস্থলে কোন অপরাধ এমন 
কতকগুলি কার্ষের সমষ্টি হয় যেগুলি বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে 
করা হয় সেম্থলে, এ অপরাধ এরূপ যে-কোনও স্থানীয় অঞ্চলের 
উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন ম্বায় পঞ্চায়ত বিচার করিতে পারিবেন । 

(৭) (ক) একই মহকুমাশাসকের (সাবডিভিসন্তাল ম্যাজি 
স্্রেটের) অধীন দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়তের মধ্যে কোন্‌ 
হ্যায় পঞ্চায়তের কোন অপরাধ বিচার কর] উচিত সে সম্বন্ধে 
কোন প্রশ্ন উঠিলেই তাহ। সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসক কতৃক মীমাংসিত 
হইবে। 

(খ) একই মহাঁকুম'-শাসকের অধীন নহেন কিন্তু একই জেলা।- 
শাসকের অধীন ছুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়তের মধ্যে কোন্‌ 
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হ্যায় পঞ্চায়তের কোন্‌ অপরাধ বিচার কর! উচিত সে সম্বন্ধে কোন 
প্রশ্ন উঠিলেই তাহা জেলা-শাসক কর্তৃক মীমাংসিত হইবে । 

(গ) যেস্থলে একই জেলা-শাসকের অধীন নহেন এমন ছুই 
ব। ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়ত একই অপরাধ বিচারার্৫থ গ্রহণ 
করিয়াছেন সেস্থলে, যে জেলা-শাসকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় 
সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্ষবাহের প্রারস্ত প্রথমে হয় সেই জেল- 
শীসক তাহার অধীন যে-কোন ন্তায় পঞ্চায়তে এরূপ অপরাধ- 
কারীর ৰ্িচার হইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং যদি তিনি 
এরূপ সিদ্ধান্ত করেন তবে, এরূপ অপরাধ সম্পর্কে এ ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত কার্ধবাহ বন্ধ করিতে হইবে । 


টাক। :-_তৃতীয় তপশীলের (ক) বিভাগের বধিত মাঁমলাগুলি ও (খ) 
বিভাগের হস্তাস্তরিত মামলাখলির বিচার ন্তাঁয় পঞ্চায়ত করিবেন। অন্য 
কোন ম্যাজিষ্রেট এসব মীমল1 করিবেন না । করিলে বিচার অসিদ্ধ হইখে। 
গালাগালি, মারামারির মীমলাগুলি এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেটদের হাত হইতে ন্যায় 
পঞ্চায়তে আঁসিলে ম্যাজিষ্টদের কাজ অনেক কমিয়। যাইবে, কারণ এ সকল 
মামলার সংখ্যাই বেশী। ফৌজদারী শাসনের ভারসাম্যে একটি নৃতন সমস্তা 
দেখা দিবে । অতএব ধর1 যাইতে পারে (খ) বিভাগের মামলা ন্তায় পঞ্চায়ত 
কমই পাইবেন। অপরপক্ষে, (ক) বিভাগের মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকাঁর- 
বহিভূত হইবে । অবশ্য ৯৮ (১) ধারা দ্রষ্টব্য । যদি দুই ধারার মামল। থাকে, 
ষাহাঁর একটি ধার] ন্যায় পঞ্চায়ত বিচাধ্য নয়, তাহ] হইলে বাকী ধারার 
বিচারের জন্য মামলাটি স্যাঁয় পঞ্চায়তে হস্তাস্তর করাও চলিবে না। অভিযোগে 
যাহা আছে, সেই অনুসারে ঠিক করিতে হইবে মামলা কোথায় বিচাধ্য, 
মামলার ফলাফল দেখিয়। নয়। ন্যায় পঞ্চায়ত যেপব মামলার বিচার করিতে 
হয়তো পারিবেন ন] সেগুলি, নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে নিমলিখিত ধারায় 
বধিত আছে £--+৯২২) (গ), ৭১,৪), ৭১৫), ৭৩(২) (গর) ৭৩.২) (গ), ৭৫৩) 
৭৭) ৯৭১ ৯৮১ ৯৯(৩)। . 

ম্যায় পঞ্চায়ত ৭০ (৩) ধারানুষায়ী গেজেটে প্রজ্ঞাপন না হওয়া! পর্য্যস্ত 
কাঁজ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ নির্ববাচনমাত্র কাজ .আরম্ত করিতে 
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পারিবেন না, গেজেটের অপেক্ষা করিতে হইবে৷ এ সম্বন্ধে অঞ্চল পঞ্চায়ত 
নির্বাচনের সঙ্গে পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । ২৪ নিয়মের টাকা ভুষ্টব্য। 


৭২। কিনূপে মামল! দায়ের কর! যাইবে ।- ন্যায় পঞ্চায়তের 
সমক্ষে কোন মামলা) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের নিকট 
কিংবা তাহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ম্তায় পঞ্চায়তের কোন সদস্তের 
নিকট মৌখিক বা লিখিতভাবে দরখাস্ত করিয়া দায়ের করিতে 
হইবে। মৌখিকভাবে দরখাস্ত কর! হইলে, সচিব বা স্থলবিশেষে 
সদস্য, দরখাত্তকারীর নাম, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হয় 
তাহার নাম, কি প্রকারের অপরাধ এবং অন্য কোন বিশেষ বিবরণ 
নির্ধারিত হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি বিবৃতি প্রস্তত 
করিবেন এবং উহাতে দরখাস্ত-কারীর স্বাক্ষর ব৷ টিপসহি লইতে 
হইবে । সচিব বা স্থলবিশেষে সদস্য, তৎপর দরখাস্তকারীকে কোন 
নিদিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে হাজির হইবার জন্য 


নির্দেশ দিবেন। 


টাক] :_ ন্যায় পঞচায়তের সম্পাদকের কাঁছে ফৌজদারী মামলার দরখাস্ত 
লিখিত বা মৌখিকভাবে দিতে হুইবে। এই ব্যবস্থা নৃতন, ইউনিয়ন বোর্ড 
আমলে ছিল না । সম্পাদকের পদমধ্যাঁদীর বৃদ্ধি হইয়াছে । সম্পাদক ন| 
থাকিলে যে কোন ন্যায় পর্চায়ত সদস্তের কাছে এভাবে দরখাস্ত দ্রিতে হইবে । 
কিন্তু ইহারা কেহই এক] বিচাঁর করিতে পারিবেন না। 


৭৩। দ্বরখাস্ত অগ্রাহ্থ করার বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করার ক্ষমতা ।--(১) দরখাস্ত দৃষ্টে, কিংবা দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা 
করার পর ন্যায় পঞ্চায়ত যদি মনে করেন যে, দরখা্তটি তুচ্ছ, 
বিরক্তিকর কিংবা অসত্য তবে, স্যাঁয় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বার! 
মামলাটি অগ্রাহ করিবেন। 

(২) যদি কোন সময় ন্তায় পঞ্শায়ত বুঝিতে পারেন ষে-_ 

(ক) সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার উহার নাই; কিংবা! 


৮৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আহন 


(খ) অপরাধটি এমন যে, উহার জন্য ম্যায় পঞ্চায়ত যে দণ্ড 
প্রদান করিবার যোগ্য তাহা যথেষ্ট হইবে না; কিংব। 

(গ) মামলাটি এমন যে ন্যায় পঞ্চায়তের উহ! বিচার করা 
উচিত নহে তবে, 

উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বার৷ দরখাস্তকারীকেঃ এই 
আইনের বিধান না থাকিলে উক্ত অপরাধ বিচার করিবার ক্ষেত্রা- 
'ধিকার যে বিচারালয়ের থাকিত সেই বিচারালযে, যাইতে নির্দেশ 
দিবেন । 

৭৪। ভ্রঃটির জন্য অগ্রাহা করা_ স্যার পঞ্চায়তের সমক্ষে কোন 
মামলায় দরখাস্তকারী নিদ্দিস্ট দিনে হাঁজির হইতে ত্রুটি করিলে, 
কিংবা হ্যায় পঞ্চায়তের মতে, তিনি তাহার মামলা চালাইতে 
অবহেল! প্রদর্শন করিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত উক্ত মামলা ত্রুটির দোষে, 
অগ্রান্য করিতে পারিবেন এবং এরূপ অগ্রাহ্হ করার আদেশ 
মুক্তিদান করার ন্যায় কার্ধকর হইবে । 

টাক। £-_দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতি ( বিনা কারণে), অথব1 গাঁফিলী 
জন্য, মামলা! খারিজ হইতে পাঁরে, এবং উহাঁর অর্থ খালাস হওয়ায়, পুনরায় 
মামল! কর] চলিবে না। পক্ষাস্তরে, স্তাঁয় পঞ্চায়ত শুনানীর অন্য তারিখও 
ধাধ্য করিতে পারেন ;) এজন্য দরখাস্তকারীর পক্ষে পঞ্চায়তকে বুঝাইয়। সন্ত 
করিতে হইবে যে, অন্গুপস্থিতি বা আপাতদৃষ্টিতে গাঁফিলীর উপযুক্ত কৈফিয়ৎ 
আছে। 


৭৫। বিচারের প্রাথমিক কার্ষবাহ --(১) যদি দরখাস্ত অগ্রাহ্য 
করা ন। হয় তবে, ম্যায় পঞ্চায়ত, ১০২ ধারার বিধান বজায় রাখিয়া 
সমন দ্বার! অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির হইবার জন্য এবং দরখাস্তের 
জবাব দিবার জন্য আদেশ করিবেন । 

(২) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির না হয়, কিংবা! তাহাকে 
খু'জিয়া পাওয়া না যায় তবে, স্তায় পঞ্চায়ত, এই আইনের বিধান 
না থাকিলে সর্বাপেক্ষা নিকটবতী যে শাসকের (ম্যাজিষ্ট্রেটের ) 
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উক্ত অপরাধ বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত সেই শাসকের 
নিকট এই কথা রিপোর্ট করিবেন এবং এরূপ শাসক অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের জন্ত প্রগ্রহণপত্র ( ওয়ারেণ্ট ) জারি করিতে 
পারিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট 
ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন 
কিংবা তাহাকে ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হাজির হইবার জন্য জামিনে 
খালাস দিতে পারিবেন । 

(৩) ম্যায় পঞ্চায়ত, যেদিন অভিযুক্ত ব্যক্তি উহার সমক্ষে হাজির 
হয় কিংবা তাহাকে উহার নিকট আনয়ন কর। হয়, সম্ভব হইলে, 
সেইদ্িনই মামলার বিচার করিবেন, কিন্তু যদি তাহা সম্ভব না 
হয় তবে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পঁচিশ টাকার অনধিক টাকার প্রতিজ্ঞা- 
পত্র লিখিয়া! দিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত তাহাকে পরবর্তী যে বাযেষে 
তারিখে বিচাঁর মুলতুবি রাখ] হয় সেই বা সেই সেই তারিখে উহার 
সমক্ষে হাজির হইবার জন্য খালাস দিবেন । 

পরস্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া না দিলে কিংবা 
উহ। লিখিয়৷ দিতে অস্বীকার করিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত তাহাকে খালাস 
ন দিয়া যে শাসক ( ম্যাজিষ্ট্রেট ) এরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার 
করেন সেই শাসকের নিকট তাহাকে পাহারাধীন অবস্থায় ফেরত 
পাঁঠাইয়া দিবেন এবং তৎপর এরূপ শাসক, ৭১ ধারার (১) উপ- 
ধারায় ষাহাই থাকুক ন। কেন, ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট যে অভিযোগ 
করা হয় তাঁহ। বিচারার্৫থ গ্রহণ করিবেন এবং অভিযোগটি যেন 
তাহারই নিকট করা হইয়াছে এইভাবে ঠিক একই রীতিতে এবং 
একই প্রক্রিয়ামতে এরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবেন। 

টীক1 ৫--আপামী লমন সত্বেও না আসিলে ম্যাজিষ্টরেটের সাহায্যে 
গ্রেপ্তার করিয়া ধরিয়' আনা ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু তখন ষদি আপামী 
পঞ্চায়তকে এড়াইবার উদ্দেশ্টে জামিন ন দেয় ' যেখানে জামিনের হুকুম 
হয়), তখন আবাঁর আসামীকে সেই ম্যাজিষ্রেটের কাছে পাঠাইতে হইবে 
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এবং তিনি এ মামলার বিচাঁর করিবেন। ন্যায় পঞ্চায়তের জেল নাই (৭৮ 
ধারা দ্রষ্টব্য '১ এজন্য এই ব্যবস্থা । একদিনের মধ্যে বিচার করিতে না পারিলে 
দুষ্ট আসামী প্রীয়ই এভাবে পঞ্চায়তকে এড়াইবে। পঞ্চায়তকে এ বিষয়ে 
সর্বদাই সজাগ থাকিতে হইবে । আইনের সংশোধন দ্বারা শমনে না৷ আসিলেই 
মাষল। ম্যাজিষ্টেটের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ন্যায় পঞ্চায়তের 
উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হইবে । এই ব্র্থত। প্রথমেই ন! হইয়া! বিলম্বে হওয়াও ভাল । 
স্রীলোক আঁসামী শমন করণ চলিবে না (১০৪ ধারা )। 

৭৬) অপরাধ আপদে মিটমাট করা-_-ফৌজদারী প্রক্রিয়। 
সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮) এ যাহাই থাকুক না কেন, ন্যায় 
পঞ্চায়ত উহার বিচার্য যে-কোন অপরাধ পক্ষদিগকে আপসে 
মিটমাট করিতে দিতে পারিবেন । 

টীক। £-- মীমাংসার ফল আসামীর খালাস, আইনে এই বিধান থাক! 
আবশক। 

৭৭। আগীলের পক্ষে বাধা__ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, 
১৮৯৮-এ যাহাই থাকুক না কেন, ন্যায় পঞ্চায়ত কতৃক কোন 
মামলার বিচারে যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে সেরূপ কোন 
ব্যক্তি আপীল করিতে পারিবে না £ 

পরন্ত, যে জেলা-শাসক ব! মহকুমা-শাসকের অধিকারক্ষেত্রের 
স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়ত অবস্থিত সেই জেলা-শাসক 
বা মহকুমা-শীনকের যদি প্রতীতি হয় যে, বিচারে ত্রুটি হইয়াছে 
তবে তিনি আপনা হইতে, কিংব। সংশ্লিষ্ট পক্ষদের যে-কোন পক্ষ 
সায় পঞ্চায়তের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দরখাস্ত 
করিলে, ম্যায় পঞ্চায়ত কতৃক প্রদত্ত দোষ-সিদ্ধির কিংবা ক্ষতি- 
পুরণের যে-কোন আদেশ বাতিল বা সংপরিবতিত করিতে পারিবেন 
অথবা, ৭১ ধারার (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তাহার 
অধীন উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকীর সম্পন্ন বিচারালয় কতৃক যে-কোন 
মামলার পুনবিচারের নির্দেশ দ্রিতে পারিবেন । 
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টাক1৪-ন্তায় পঞ্চায়তের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল নাই। সাঁজাঁতে 
তো নাই, খালাসেও নাই, কারণ আগীলের অধিকাঁর আইনে না থাঁকিলে 
আপীল হয় না । জেল! বা মহকুমা শাসক, 'বিচার ব্যর্থ হইয়াছে শুধু এই 
একটি কারণে, ছানি করিতে পারেন, নিজের ইচ্ছায় বা পক্ষগণের আবেদন 
ক্রমে । ছাঁনিতে পঞ্চায়তের রায় রদবদল করিতে পারেন বা কোন সাধারণ 
আদালতে পুনবিচারের জন্য মামল! পাঁঠাইতে পারেন । এই আদেশের বিরুদ্ধে 
জজে যাওয়া চলিবে ন1। ভারতীয় সংবিধানের ২২৬২৭ ধারানুসারে 
হাইকোট পঞ্চায়ত ব। জেলা বা! মহকুমা শাসকের আদেশে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন। “বিচার ব্যর্থ হইয়াছে” ইহ সাধারণতঃ সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্বাস বা 
অবিশ্বাসের প্রশ্নঃ এবং পঞ্চায়তের কাঁধ্যবিধির প্রশ্ন । তবে অবস্থা এমন 
হওয়। চাই যে, যেকোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বলিতে পারে যে, ন্যায় 
পঞ্চা়ত বিচারে ভ্ল বা অন্তাঁয় ক্রিয়াছেন। সুগ্ম আইনঘটিত ভুলের প্রশ্ন 
উঠিবে না। 


৭৮। জরিমানা করিবার কিংব। ক্ষতিপুরণ প্রদানের ক্ষমতা-__ 
(১) ন্যায় পঞ্চায়ত, পক্ষদিগের বক্তব্য শুনিবার পর এবং পক্ষগণ 
কতৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিবার পর, নিজের সিদ্ধান্ত 
লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং সভ্তায় পঞ্চায়ত যে অপরাধীকে দোষী 
সাব্যস্ত করেন তাহাকে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরিমানা প্রদান 
করিবার আদেশ দিতে পারিবেন £ 

পরন্ত, কোন মামলার বিচারের সময় উপস্থিত ম্যায় পঞ্চায়তের 
সদস্তগণ যদি একমত হইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না 
পারেন তবে, এরূপ সদস্তদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তই উক্ত ন্যায় 
পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত হইবে £ 

অপিচ, কোন মামলার বিচারের সমর উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়তের 
সদস্যদের ভোট সমান হইলে, প্রধান বিচারকের কিংব। যে ব্যক্তি 
এ বৈঠকের জন্য প্রধান বিচারকরূপে নির্বাটিত হন সেই ব্যক্তির 
একটি দ্বিতীয় বা! নির্ণায়ক ভোট থাকিবে এবং উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের 
সিদ্ধান্ত এরূপ দ্বিতীয় ব৷ নির্ণায়ক ভোট অগ্রসারে হইবে । 


৯২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়ত, মূল মামলার বেলাই হউক কিংবা 
জরিমানা না দেওয়ার দরুণই হউক, কোন কারাদণ্ড বিনাশ্রম বা 
সশ্রম, প্রদান করিতে পারিবেন না। 

(৩) ন্যায় পঞ্চায়ত (১) উপধারামতে কোন জরিমান! করিলে 
সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রদানের সময় এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, 
আদায়ীকৃত জরিমানার সমগ্র বা যে-কোন অংশ, অপরাধের দরুন 
যে লোকসান বা আঘাত প্রাপ্তি ঘটে তাহার ক্ষতিপুরণ প্রদানের 
জন্য বিনিয়োগ করিতে হইবে । 

(৪) ন্যায় পঞ্চায়তের যদ্দি প্রতীতি হয় যে, উহার নিকট যে 
অভিযোগ কর! হয় কিংবা! বিচারের জন্য উহার নিকট হস্তীস্তরিত 
করা হয় সেরূপ কোন অভিযোগ মিথ্যা, বিরক্তিকর কিংবা 
তুচ্ছ তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত পঁচিশ টাকার অনধিক যেরূপ 
ক্ষতিপূরণ উচিত মনে করেন সেরূপ ক্ষতিপূরণ অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে প্রদান করার জন্য অভিযোগকারীর প্রতি আদেশ 
দিতে পারিবেন। 

(৫) যদি এরূপ জরিমানা কিংবা! ক্ষতিপূরণ উক্ত দণ্ড বা 
আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে কিংবা ন্যায় 
পঞ্চায়ত আরও যে সময় দেন সেই সময়ের মধ্যে প্রদান করা কিংব 
আদায় করা না হয় তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত কত টাক জরিমানা ধার্য 
কর! হয় কিংবা কত টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ করা হয় 
তাহা এবং এরূপ টাক যে দেওয়। হয় নাই তাহাঁও ঘোষণ। করিয়। 
একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং এ আদেশ, এই আইনের 
বিধান না থাঁকিলে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যে শাসকের (ম্যাজি- 
প্টরেটের )উক্ত মামল! বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত সেই 
শাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। এরূপ শাসক-_ 

(ক) উক্ত আদেশ জারি করিতে এমনভাবে অগ্রসর হইবেন 
যে, উহা যেন তিনি নিজেই প্রদান করিয়াছিলেন, কিংব! 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ৯৩. 


(খ) টাক। প্রদান করিতে ক্রটি করা হইলে, এই ধারার (২) 
উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন, ভারতীয় দণ্ডসংহিতার (8৫ 
আইন, ১৮৬০) ৩য় অধ্যায় অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে 
দ্রণ্ডিত করিবেন £ 

পরন্ত, ভারতীয় দণ্ডসংহিতায় যাঁহাই থাকুক না কেন-- 

(ক) ন্যায় পঞ্চায়ত যে জরিমানা ধার্য করিবেন কিংব। 
যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ করিবেন সেই জরিমানা! বা 
ক্ষতিপূরণের টাকা ষে ব্যক্তি তাহার কারাদণ্ডের মেয়াদ ভোগ 
করিয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় কর! 
চলিবে না; 

(খ) কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পুরে জরিমানা কিংব। 
ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হইলে, যে ব্যক্তি তাহার কারাদণ্ডের 
মেয়াদ ভোগ করিতেছে তাহাকে তৎক্ষণাৎ খালাস দিতে হইবে । 


টাকা £-_ এখানে বোবা! যায় যে ফৌজদারী কাঁধ্যবিধি বা সাক্ষ্য আইনের: 
দ্বারা পঞ্চায়ত বাধ্য নহেন। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ কর] বাধ্যতামূলক নয়। তবে 
জেরা ও আপামীর বক্তব্য শোন! বাদ দেওয়া যাইবে না। ১ ধারার টীক। 
দ্রষ্টব্য । পঞ্চায়ত কারাদণ্ড দিতে পারেন না ( পঞ্চায়তের জেল নাই )। 
জরিমানা অনাদায়ে ম্যাজিষ্টেটে দর্তিত আসামীকে জেলে দিতে পারেন। 
জরিমানার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা মিথ্যা মামলার জন্য দরখান্তকারীকে 
ক্ষতিপূরণ দিতে বাধা করার ব্যবস্থা সাধারণ আদালতের মত ন্যায় পঞ্চায়তের 
আছে। শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা! নাই। গ্রাম্য বিচার ইহা অপেক্ষ। সরাসরি 
হইতে পারে না । তবে ষিচাঁরকের কিছুকাল শিক্ষানবিশী থাঁক। বাঞ্ছনীয় মনে 
হয়।. সরকারকেই এ ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

৭৯। জসতকীকিরণের পর কিংবা সচ্চরিত্রতার অবেক্ষাধীনে 
খালাস দেওয়া_ন্যায় পঞ্চায়ত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত 
করিলে এবং তাহার বিরুদ্ধে পূর্বের কোন দোষ-সিদ্ধি প্রমাণিত 
ন। হইলে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত যদি বুঝিতে পারেন যে, অপরাধীর, 


৯৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


বয়স, চরিত্র, ও প্রাকৃপরিচয় এবং যে অবস্থায় অপরাধ করা হয় 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া__ 

(ক) অপরাধীকে যথাথভাবে সতর্ক করিয়া দিয়া খালাস 
দেওয়া উচিত তবে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত তাহাকে কোন দণ্ড প্রদান 
ন1 করিয়া যথাযথভাবে সতর্ক করিয়। দেওয়ার পর খালাস দিবেন ; 
কিংব 

(খ) অপরাধীকে সচ্চরিত্রতার অবেক্ষাধীনে খাল।স দেওয়। 
উচিত তবে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, 
১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮) এ যাহাই থাকুক তাহা সত্বেও, উক্ত 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে কোন দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া! এই 
নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত (এক বৎসরের 
অনধিক ) যে কালের নির্দেশ দেন সেই কালের মধ্যে যখন তাহাকে 
ডাক। হইবে তখন সে হাজির হইবে ও দণ্ড গ্রহণ করিবে এবং 
ইতোমধ্যে শান্তিরক্ষা ও সদাচরণ করিবে এই মর্মে সে পঞ্চাশ 
টাকার অনধিক টাকার একটি' প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়! দিলে, তাহাকে 
খালাস দেওয়া হউক । | 

টাক] £--যে কোন বয়সের আনামীর পরীক্ষাধীন খালাসের ব্যবস্থা আছে। 

৮০। দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার--(১) বাংলা, আগ্রা ও আদাম 
দেওয়ানী বিচাঁরালয় আইন, ১৮৮৭ (১২ আইন, ১৮৮৭), প্রাদেশিক 
ছোট আদালত আইন, ১৮৮৭ (৯ আইন, ১৮৮৭) এবং দেওয়ানী 
প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (৫ আইন, ১৯০৮) এ যাহাই থাকুক তাহা 
সত্বেও এবং ৮১ ও ৮২ ধারার বিধানসমূহ বজায় রাঁখিয়ঃ হ্যায় 
পঞ্চায়তের যে অঞ্চল পঞ্চায়ত এরপ ন্যায় পঞ্চায়ত গঠন করেন 
সেই অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার মধ্যে, নিয়লিখিত শ্রেণী- 
সমূহের অস্ততূক্ত একশত টাকার অনধিক দাবির মোকদ্দম] 


বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে, যথা-_ 
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(ক) চুক্তি বাবত প্রাপ্য টাকার জন্য মোকদ্দম। ; 

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা এরূপ সম্পত্তির মূল্য আদায়ের 
জন্য মোকদ্দমা; 

(গ) অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে লওয়ার কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত 
করার জন্য ক্ষতিপূরণের মৌকদ্দম1 ; এবং 

(ঘ) গবাদিপশুর অবৈধ প্রবেশের দরুন যে ক্ষতি হয় তাহার 
খেসারতের জন্য মোকদ্দমা। 


(২) অন্য কোন বিচারালয়ের (১) উপধারায় উল্লিখিত 
শ্রেণী সমূহের অস্ততুক্ত কোন মোকদ্দম! বিচারের ক্ষেত্রাধিকার 
থাকিবে নাঃ 


পরস্ত, ৯৭ ধারা দ্বার! যে মোকদ্দম1 বিচার করা নায় পর্ণায়তের 
পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে সেরপ কোন মোকদ্দমা, কিংব। ন্যায় 
পঞ্চায়তের মতে অথবা ৯৮ ধারার (২) উপধারা দ্বারা প্রদত্ত 
ক্ষমতা পরিচালনকারী জেলা-বিচারকের (ডিগ্রিক্ট জজের) 
মতে যে মোকদ্দমার বিচার সাধারণ বিচাঁরাঁলয়ের করা উচিত 
সেরূপ কোন মোকদ্মা বিচারের যে ক্ষেত্রাধিকার কোন 
বিচারালয়ের থাকে তাহা, এই আইনের কোন কিছুতেই লোপ 
পাইবে না। 


টাকা ;--১০০২ টাকার বেশী দাবীর বিচার স্তায় পঞ্চায়ত করিতে 
পারিবেন না। ইহাই আথিক সীমা । আবার ১০*২ টাক1 পধ্যস্ত দাবীর 
বিচার অন্ত সাধারণ দেওয়ানী আদালত করিতে পারিবেন না, করিলে 
আইনে অসিদ্ধ হইবে । জেল জজ কোন বিশেষ মোকদ্দম। সাধারণ আদালতে 
বিচাধ্য মনে করিলে পঞ্চায়ত হইতে সাধারণ আদালতে হস্তাস্তর করিতে 
পাঁরেন। স্থায় পঞ্চায়তের দেওয়ানী অধিকারের নিম্নলিখিত ধারায় ব্যতিক্রম 
আছে ১৮১, ৮২ (২) ৯৭, ৯৮। ফৌজদারী অপেক্ষা দেওয়ানী ব্যতিক্রম 
অনেক কম (৭১ ধারার টাকা ভ্রষ্টব্য )। 
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৮১। তে সকল মোকন্দম! বিচার কর! চলিবে না ন্যায় 
পঞ্চায়ত-_ | 

(১) অংশিত। সংক্রীস্ত হিসাবের স্থিতি সম্পর্কে ; 

(২) যে সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ইচ্ছাঁপত্র কর! হয় নাই সেই 
সম্পত্তির কোন হিস্সাঁর কিংবা কোন হিস্সার কোন অংশের জন্য 
অথব' ইচ্ছাপত্রসুত্রে প্রাপ্ত উত্তরদায়ের কিংবা কোন উত্তরদায়ের 
অংশের জন্য; 

(৩) ভারত-সংঘ অথবা কোন রাজ্যসরকার অথবা কোন 
স্থানীয় প্রাধিকারী কিংবা সরকারী আধিকারিকগণ তাহাদের 
পদাধিকারবলে যেসকল কার্ধ করেন সেই সকল কার্ষের জন্য 
তাহাদের দ্বারা কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দম। ; 

(৪) নাবালক কিংব। বিকৃতমস্তিস্ক ব্যক্তিগণ কর্তৃক বা 
তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দমা কিংবা যখন কোন 
মোকদ্দমীয় ম্যায় পঞ্চায়তের মতে এরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষভুক্ত 
হওয়া আবশ্যক তখন সেই মৌকদ্দম! ; ্‌ 

(৫) স্থাবর সম্পত্তির খাজনার নির্ধার, বৃদ্ধি, হাস, বিলোপ, 
পরিভাজন কিংবা উহ! আদায়ের জন্য কোন মোকদ্ধমা ; অথব। 

(৬) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকগ্রাহী কর্তৃক নিক্য্ন সমাপ্তি 
(ফোররোজার) দ্বারা, অথবা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া! কিংবা অন্য 
প্রকারে বন্ধক বলবৎ করার জন্য, আনীত কোন মোকদ্দমা, কিংব। 
স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধক বিমোচনের জন্য আনীত 
কোন মোকদ্দমা_-বিচার করিতে পারিবেন না। 

টীক। :-_-এগুলি সবই জটিল আইন সংশ্লিষ্ট, স্থতরাং গ্রাম্য বিচারে, যেখানে 
উকীল দেওয়] চলে না, সেখানে এসবের বিচার চলে না। 

৮২। সমগ্র দাবী মোকদ্দমাভুত্ত করিতে হুইবে-_-(১) হ্যায় 
পঞ্চায়তের সমক্ষে দায়ের কর। প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া 
বিবাদ উপস্থিত হয় সেই বিষয় সম্পর্কে বাদী যে দাবী করিতে 
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পারেন তাহার সমগ্র অংশই এ মোকদ্দমাতুক্ত করিতে হইবে, কিন্ত 
মোকদ্দমাটি এ ন্ায় পঞ্চায়তের ক্ষেত্রাধিকাঁরের অন্তর্গত করিবার 
জন্য বাদী তাহার দাবির যে-কোন অংশ ছাড়িয়। দিতে পারেন । 
(২) বাদী যদি তাহার দাবির কোন অংশ সম্পর্কে মোকদ্দমা 
না করেন কিংবা তাহার দাবির কেন অংশ ছাড়িয়া দেন তবে, 


তিনি পরে এরূপ বাদ দেওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়। অংশ সম্পর্কে 
আর মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না। 


টীকা £-_ ইহা শাশ্বত দেওয়ানী আইন। 

৮৩। অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় জীমা__-মোকদ্দমা দাঁয়ের 
করার সময় প্রতিবাঁদীদের ত্স্তত; একজন ন্টায় পঞ্চায়তের 
অধিকারক্ষেত্রের সীমার মধ্যে বাস না করিলে অথবা মোকদ্ধমার 
কারণ সমগ্র বা আংশিকভাবে এরূপ সীমার মধ্যে উপস্থিত ন! 
হইয়া থাকিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে 
পারিবেন না । | 

টাক :_ ইহাও দেওয়ানী আইন। 


৮৪। মোকদ্দম। কিনূপে দায়ের করা যাইবে--(১) ন্যাঁয় 
পঞ্চায়তের সমক্ষে কোন মোকদ্দমা) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের 
সচিবের নিকট কিংবা তাহার অন্ুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট হ্যায়পঞ্চায়তের 
কোন সদস্তের নিকট মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতভাবে দরখাস্ত 
পেশ করিয়া, দায়ের করিতে হইবে । মৌখিকভাবে দরখাস্ত কর! 
হইলে, সচিব কিংবা স্থলবিশেষে, সদস্যঃ দরখাস্তকারীর নাম, যে 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত কর! হয় তাহার নাম, দাবির রকম এবং 
অন্য কোন বিশেষ বিবরণ নির্ধারিত হইলে তাহ লিপিবদ্ধ করিয়া 
একটি বিবৃতি প্রস্তত করিবেন এবং উহাতে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর 
বা টিপসহি লইতে হইবে। সচিব কিংবা স্থলবিশেষে, সদস্য, 
তৎপর দরখাস্তকারীকে কোন নিদিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট ম্যায় 
পঞ্চায়তের সমক্ষে হাজির হুইবার জন্য নির্দেশ দিবেন । 

প--৭ 
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(২) বাদী তাহার মোকদ্দম। দায়ের করিয়া দাবির মূল্য উল্লেখ: 
করিবেন । | 

টাক। :-ইহা। ৭২ ধারায় পুনরাঁবৃতি, দেওয়ানী মামলায়। 

৮৫। যেসকল মোকঞ্জমার পক্ষে ভামাদি ইত্যাদির বাধা 
থাকে দেই সকল মোকল্দম] অগ্রাহ্য করা ।-_(১) ন্যায় পঞ্চায়ত. 
যদ্দিকোন সময় মনে করেন যে, সংগ্লিষ্ট মোকদ্দমার পক্ষে তামাদির 
বাধা আছে তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বারা মোৌকদ্দমাটি 
অগ্রাহা করিবেন । 


(২) ন্যায় পঞ্চায়ত যদি কোন সময় বুঝিতে পারেন যে», 
লিষ্ট মোকদ্দম! গ্রহণ করার অধিকার উহার নাই ভবে, ন্যায় 
পঞ্চায়ত, এই আইনের বিধান ন1 থাকিলে যে বিচারালয়ের উক্ত. 
মোকদ্দম! বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাঁকিত সেই বিচারালয়ের নিকট 
যাইবার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দিবেন । 


(৩) যেস্থলে ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট সম্তোষজনকভাবে প্রমাণ' 
করা হয় যে, বিধিপম্মত কোন চুক্তি বা আপসমতে মৌকন্দমা, 
সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিষ্পত্তি কর! হইয়াছে পেস্থলে, কিংবা, 
যেস্থলে প্রতিবাদী মোকদ্দমার বিষয়-বস্ত সম্পর্কে বাদীর দাবির 
সমগ্র বা কোন অংশ পুরণ করেন সেম্লে, উহা যতদূর পর্যস্ত 
মোকদামার সহিত সম্পফিত হয় ততদূর পর্বস্ত, ন্যায় পঞ্চায়ত: 
তদনুসারে একটি আজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন £ 


পরন্ত, যেস্থলে ন্যায় পঞ্চায়ত উক্ত চুক্তি বা আপমমতে আন্ঞপ্তি; 
প্রদান করিতে অন্বীকার করেন সেস্থলে, ন্যায় পঞ্চায়তকে এক্স্প 
করার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 


টাক। :-ভারতীয় তামাদ্দি আইন অস্থনারে তামাদ্দির বিচার হইবে।. 
বিচারের ক্ষমতা না থাকিলে ক্ষমতাঁপন্ন আদীলতে যাইবার নির্দেশ দিতে 
হইবে । ১০২ টাকার উপরে দাবী থাকিলেই এই নির্দেশ দিতে হইবে ।* 
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আপোষ হইলে তদনুযায়ী ডিক্রী দিতে হইবে না দিবার কারণ থাকিলে তাহা; 
লিখিতে হইবে। 

৮৬। ত্রুটির জন্য মোকদ্দম। অগ্রাহ্য করা ।-ন্যাঁয় পঞ্চায়তের 
সমক্ষে কোন মোঁকদ্দমাঁয় বাদী নির্দিষ্ট দ্রিনে হাজির না হইলে, কিংব। 
হ্যায় পঞ্চায়তের মতে, তিনি তাহার মোক দ্দম। চাল1ইতে অবহেল। 
প্রদর্শন করিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত উক্ত ক্রটির জন্য এ মোকর্দম। 
অগ্রাহ্ করিতে পারিবেন £ 

পরস্ত, শ্তায় পঞ্চায়ত ক্রটির জন্য অগ্রাহ্া-কর। কোন মোকদ্দম। 
পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, যদি এরূপ অগ্রাহ্া করার তারিখ 
হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বাদী ন্যায় পঞ্চায়ত যাহাতে জন্তষ্ট হন 
এরূপভাবে দেখাইতে পারেন যে, শুনানীর জন্য মোকদ্দমাটি যখন 
ডাকা হয় তখন পর্য্যস্ত কারণবশতঃ তিনি হাজির হইতে পারেন 
নাই। 

টাকা, :_ ইহা সাধারণ দেওয়ানী আইন। 

৮৭। প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারি ।__ 
আরঞ্জি পাইবার পর যদি ন্যায় পঞ্চায়তের প্রতীতি হয় ষে, 
মোকদ্দমার বিচার চলিতে পারে তাহা হইলে ন্তাঁয় পঞ্চায়ত সমন 
জারি করিয়া প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইতে এবং মৌখিক বাঁ 
লিখিতভাবে মোকদ্দমীর জবাব দিতে বলিতে পারিবেন । 

৮৮। একতরফা বিচার নিষ্পত্তি। যদি প্রতিবাদী উপস্থিত 
নাহয় এবং ম্যায় পঞ্চায়তের প্রতীতি জন্মে যে, যথাযথরূপে সমন 
জারি করা হইয়াছিল, তাহা হইলে ন্যায় পর্ধায়ত মোকদ্দমার, 
একতরফা বিচার-নিম্পত্তি করিতে পারিবেন £ 

পরন্ত, যে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মৌকদ্দমার একতরফা বিচার- 
নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তিনি উক্ত বিচার-নিষ্পত্তি বলবৎ করিবার 
পরোয়ানা জারির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এ আদেশ 
বাতিল করিবার জন্য, শ্তায় পঞ্চায়তের নিকট মৌখিক অথব। 


ড্ব পশ্িমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


লিখিতভাবে দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং ম্যায় পঞ্চায়তের 
যদি প্রতীতি হয় যে, প্রতিবাদীর উপর যথাযথরূপে সমন জারি 
কর। হয় নাই, অথবা প্রতিবাদী মোকদ্মার শুনানীর সময় পর্যাপ্ত 
কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাহ। হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত 
উক্ত বিচায়-নিষ্পন্তি বাতিল করিবেন এবং মোকদ্দধম1] চাঁলাইয়। 
যাইবার জন্য একটি দিন নিদিষ্ট করিবেন । 


৮৯1 বিরোধীপক্ষের উপর নোটিস জারি ন। করিয়। কোন 
আদেশ বাতিল কর! যাইবে না ।__বিরোধীপক্ষের উপর ন্তাঁয় 
পঞ্চায়ত কর্তৃক লিখিতভাবে নোটিস জারি না হইলে, ৮৬ অথব। 
৮৮ ধারার অন্ুবিধিমতে ন্যায় পঞ্চায়তের কোন বিচার-নিম্পত্তি বা 
আদেশ বাতিল কর] বাইবে না। 


৯০। পক্ষ নির্ধারণের ক্ষমত| ।_-(১) ৮১ ধারার (৩) এবং (৪) 
প্রকরণের বিধানসমূহ বজায় রাখিয়।, হায় পঞ্চায়ত, কোন 
মোঁকদমার বিচার-নিম্পত্তির জন্য পক্ষ হিসাবে যেসব ব্যক্তির 
উপস্থিত হওয়া আবগ্তক বিবেচনা! করেন সেরূপ ব্যক্তিদিগকে 
পক্ষভৃক্ত করিবেন এবং মোকদ্দমার নিবন্ধপুস্তকে (রেজিষ্টরী 
বহিতে ) এব্যক্তিদিগের নাম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ধাহাদের 
নাম এরূপ নিবন্ধপুস্তকে লিপিবহ্ছ কর! হইবে তাহাদের মধ্যেই 
মোকদ্ধমার বিচার হইবে £ 


পরন্ত, কোন ব্যক্তিকে পক্ষতুক্ত করা হইলে তাহাকে নোটিস 
দিতে হইবে এবং মৌকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বে তীহাকে 
উপস্থিত হইবার সুযোগ দ্রিতে হইবে। 


(২) মোৌকদ্দমার বিচারের সময় (১) উপধারার অন্ুবিধিমতে 
কোন নূতন পক্ষ উপস্থিত হইলে সকল ক্ষেত্রেই তিনি এ মোৌকদ্দমার 
বিহীর প্রথম হইতে পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য বলিতে 
পারিবেন । 
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টাক :__পক্ষগণ না চাহিলেও, ন্যায় পঞ্চায়ত আবশ্তক ব্যক্তিদ্িগকে 

পন্গতুক্ত কর্সিতে পারেন, তবে তাহাঁর। বিচার পুনরাঁ্, গোঁড়া! হইতে দাঁবী 
করিতে পারেন । 

৯১। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ।--(১) পক্ষগণের ও তাহাদের 
নিযুক্তকদের ( এজেন্টদের ) বক্তব্য শুনিবার পর এবং উভয়পক্ষের 
সাক্ষ্য বিবেচনার পর, স্াঁয় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বারা, যেরূপ 
আজ্ঞপ্তি (ডিক্রী) বিচার-সঙ্গত, ন্যায্য ও বিবেকসম্মত বলিয়। £নে 
হইবে, সেরূপ আজ্ঞপ্তি দিবেন। এ আজ্ঞপ্তিতে ন্যায় পঞ্চায়ত 
নির্ধারিত ফী-র পরিমাণ এবং ১০১ ধারার €৩) উপধারামতে 
সাক্ষীদ্িগকে কোন অর্থ প্রদান বরা হইলে তাহার পরিমাণ এবং. 
কাহার এ অর্থ দিবেন তাহাও উল্সেথ করিবেন £ 

পরস্ত, মোকদামার বিচারের সময় উপস্থিত হ্যায় পঞ্চায়তের 
সদস্যগণ যদি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছিতে না পারেন-_-তবে 
অধিকাংশ স্দস্তের সিদ্বান্তই ন্যায় পঞ্চয়তের সিদ্ধাস্ত বলিঞ়। গণ্য 
হইবে £ 

অপিচ, মামলার বিচারের সময় উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়তের 
সদস্তগণের ভোটের সংখ্যা কোন সিদ্ধান্তের পক্ষেও রিপক্ষে সমান 
হইলে, প্রধান বিচারকের অথব। এ নৈঠকের জন্য নির্বাচিত 
প্রধান বিচারকের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (কাস্টিং 
ভোট) থাকিবে এবং ন্যায় পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত উক্ত দ্বিতীয় ব 
নিণ্ণায়ক ভোটের অনুযায়ী হইবে । 

(২) নির্ধারিত সর্ত ও পরিসীমা এবং তংসময় বললবৎ কোন 
বিধির অন্তর্গত বিধানাবলী বজায় রাখিয়া কোন মোৌকদ্দমার এবং 
তদানুষঙ্গিক খরচা ন্যায় পঞ্চায়তের বিবেচনানুযায়ী স্থিরীকৃত হইবে 
এবং এরূপ খরচা কে দিবেন এবং কি পরিমাণে দিবেন তাহাও স্থির 
করিবার এবং পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্ঠে আবশ্যক সমুদয় নির্দেশ দিবার 
সম্পূর্ণ ক্ষমত। ন্যায় পঞ্চায়তের থাকিবে £ 


১৯২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


পরস্ত, যে স্থলে বিজয়ী পক্ষ মোকদ্দমার খরচ! পাইবেন ন 
বলিয়! ন্যায় পঞ্চায়ত নির্দেশ দেন-__সেস্থলে ন্যায় পঞ্চায়তকে 
উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 

(৩) যদি কোন ন্যায় পঞ্চায়তের প্রতীতি জন্মে যে, উহার 
সম্মুখে দায়ের করা কোন মোকদ্দম। মিথ্যা) বিরক্তিকর অথব। তুচ্ছ 
তাহ। হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত প্রতিবাদীকে ২৫ টাকার অনধিক যেরূপ 
ক্ষতিপূরণ দেওয়৷ উচিত মনে করেন সেরূপ ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য 
বাদীকে লিখিত আদেশ দ্বার! নির্দেশ দিতে পারিবেন । 

৯২। কিস্তির কথা ।- ন্যায় পঞ্চায়ত কোন অর্থ প্রদানের 
অথব। কোন অস্থবর সম্পত্তি অর্পণের জন্য আদেশ দিবার সময় 
উক্ত অর্থ বা অস্থাবর সম্পত্তি কিস্তিবন্দী হিসাবে দিবার নির্দেশ 
দিতে পারিবেন। 

টাকা :--ইহা ফৌজদারীব্যাপারে ৭৮ ধারার একটি দেওয়ানী ব্যাপারে 
পুনরাবৃত্তি। দেওয়ানী কার্যবিধি বা সাক্ষ্য আইনের ছারা ন্যায় পর্চায়ত 
বাধ্য নহেন। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ কর] বাধ্যতামূলক নয়। শুধু ডিক্রী লিখিতে 
হইবে। আইনের কচকচি ছাড়িয়া বিবেক, স্বুদ্ধি ও যে কোন সাধারণ জ্ঞান 
সম্পন্ন ব্যক্তির বিবেচন] সম্মত ডিত্রী দিতে হইবে । একমত হইলে ভাল, নচেৎ 
অধিকাংশের মত অগ্ুযাঁয়ী ডিক্রী হইবে। বিজয়ী পক্ষ সাধারণতঃ খরচ] 
পাইবেন। অন্তথায়, না দিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 

৯৩। বিচার-নিষ্পত্তি চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; তবে 
যুন্সেফের পুনধিচারের ক্ষমত। থাকিবে ।_প্রত্যেক মোকদ্দমায় 
হ্যায় পঞ্চায়তের বিচাঁর-নিষ্পত্তিই পক্ষগণের মধ্যে চূড়াস্ত বলিয়া 
গণ্য হইবে £ 

পরস্ত, এই আইনের বিধান না থাকিলে মৌকদ্ধম! যে মুন্সেফের 
ক্ষেত্রাধিকান্্নের অন্তভূক্তি হইত, সেই মু্সেফের নিকট পক্ষগণের 
মধ্যে কেহ ন্যায় পঞ্চায়তের আন্ঞপ্তি ব আদেশের তারিখ হইতে 
এ০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিলে যদি তাহার প্রতীতি জন্মে যে এ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১০৩ 


'মোকদ্দমার ন্যায়বিচার হয় নাই--তাহা হইলে তিনি ন্যায় 
পঞ্চায়তের আজ্ঞপ্থি বা আদেশ বাতিল বা সংপরিবতিত করিতে 
পারিবেন অথবা এ একই বা অন্য কোন ম্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক উক্ত 
মোকদমাঁর পুনধিচারের আদেশ দিতে পারিবেন । 

টাকা :_ ইহা ফৌজদারী ব্যাপারে ৭৭ ধারার একটি দেওয়ানী ব্যাপারে 
"পুনরাবৃত্তি। তবে বেশ পার্থক্য আছে। মুন্সেফ ন্বেচ্ছায় ছানি করিতে 
পারিবেন না, পক্ষের দরখাস্ত চাই এবং মুন্সেফ সাধারণ দেওয়ানী আদালতে 
পুনরববচারের জন্য মৌকদ্দমা পাঠাইতে পারেন না। এবিষয়ে ৯৩ ধারাই 
'শ্রেষ্ঠ মনে হয়। 

৯৪। প্রক্ষগণের মধ্যে কাহারও ম্তৃত্যু ।__কোন মোকদ্দমাঁর 
নিষ্পত্তির পূর্বেই যদি বাদী বা প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়, তবে এ 
'মোকদ্মা, ৮১ ধারার (৪) প্রকরণের বিধানাবলীর অধীনে, উক্ত মৃত 
বাদী বা প্রতিবাদীর অনুরোধে অথবা স্থলবিশেষে, তাহাদের 
বিধিসম্মত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে চালাইতে পারা যাইবে । 

৯৫। হুক (টাইটেল) প্রভৃতি সম্পকিত প্রষ্জের মীমাংসার 
ফল।_্যায় পঞ্চায়ত, হক, বৈধতা, চুক্তি অথবা বাধ্যবাধকত। 
সম্পঞ্িত প্রশ্নের যে মীমাংসা করেন তাহা, কেবল যে মোকদ্দমায় 
এরূপ মীমাংসা করা হয় মেই মোকদ্দমার বিষয় ব্যতীত অন্যত্স 
আনিয়া লইতে পক্ষগণ বাধ্য থাকিবেন না। 

কা :- দেওয়ানী কাঁধ্যবিধি যেমন পঞ্চায়তকে বাধ্য করে না তেমনই 
উহা পঞ্চায়তের রায় _ছ্বাব] পর্বদাই আকৃষ্টও হয় না। দেওয়ানী কার্যবিধির 
১১ ধারায় যে [69 ]801০90. নিয়ম আছে তার অর্থ, একবার দেওয়ানী 
আদালতের চূড়ান্ত বিচারে যেসব প্রশ্রের নিপ্প'ত্ত হয় সেসব প্রশ্নের পুনবিচার 
'পরে কোথাও আর হইতে পাঁরে না। কিন্তু পঞ্চাঃতের বিচারে এই ধারায় 
বণত ৪টি বিষয়ে েসব প্রশ্নের বিচার হয়, অন্ত কোন মোকদ্দমায় সেসব প্রশ্ন 
উঠ্িলে সেগুলির পুনবিচাঁর হইতে পারে। অর্থাৎ দেওয়ানী কার্ধবিধির 
১১ ধারা তখন আকৃষ্ট হয় না। অতএব পক্ষগণ পঞ্চায়ত বিচারে যেমন 
দেওয়ানী কার্যবিধির স্থবিধা পান ন1, তেমনই অস্থবিধাও পান না। 
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সাধারণ বিধানসমূহ 

৯৬। ন্যায় পঞ্চায়তের প্রক্রিয়া ।--0১) স্যায় পঞ্চায়তের 
নিকট কোন বিচারে-- 

(ক) বিচার-দেয়ক ( কোর্ট-ফী ) আইন, ১৮৭০ (৭ আইন, 
১৮৭০), (খ) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, 
১৮৯৮ ), (গ) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (৫ আইন, ১৯০৮) 
এবং (ঘ) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১ আইন, ১৮৭২), এর 
বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না। 


(২) কোন বিচারে ম্যায় পঞ্চায়ত নিজের নিষ্পত্তি ও আদেশ 
বলবৎ করিবার জন্য এবং অপেক্ষ-সংখ্যা (কোরাম) পূরণের পদ্ধতি 
সম্পর্কে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন তাহা, এই আইনের বিধান" 
সমূহের অধীনে, নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী হইবে। 

টীক1:_ন্তায় পঞ্চায়ত কার্ধবিধি দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্ধবিধি' 
হইতে পৃথকও স্বতন্ত্র হইবে । কোঁ্টফির নিয়মও বিভিন্ন হইবে । 


৯৭। কোন পঞ্চায়ত বা উহার কোন সদন্যের দ্বার্থসংস্লিষ্ট 
মামলা বা মেকদ্দমার বিচারে বাধ। ।- কোন ন্যায় পঞ্চায়তই এমন 
কোন মামলা) মৌকদ্দম! বা অন্য কোন কার্ধবাহের বিচার করিবেন 
না যাহাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত বা উহার অন্তভূক্ত কোন গ্রাম 
পঞ্চায়ত বা উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্য পক্ষতুক্ত ব৷ স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। 


টাকা :-এক্ধার। লইয়। ভবিষ্যতে বছ বাদ বিসম্বাদ হইতে পারে। ধারার 
তাৎপধ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ না থাঁকিলে ন্যায় পঞ্চায়ত কাঁজ করতেই 
পারিবেন না, পদে পদে বাধা পাইবেন । এমন্বস্কে পাঁটন। হাইকোর্টের উমেশ 
বনাম মধুস্দন মামলার রায়টিও এই ধারার সঙ্গে মিলেনা, কারণ মাক্ষী ও পক্ষ 
এক কথা নয়। 

এই ধারায় আছে যে, কোন ন্যায় পঞ্চায়তের সদ্য যদি মীমলায় পক্ষতুক্ত 
বা স্বার্থ সংগ্লিষ্ট থাকেন, তবে নে মামল! ম্যায় পঞ্চায়ত বিচার করিতেই 
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পারিবেন না। এরূপ আরও পারিবেন ন। যদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা অস্তভূক্তি 
কোন গ্রাম পঞ্চায়ত (সদস্য নহে, লক্ষ্য করিবার বিষয় ) এভাবে পক্ষতৃক্ত বাঁ 
ত্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত ও 
অন্তভূক্ত কোন গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য ঘদি পক্ষতৃক্ত বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হন তাহ? 
হইলে শুধু সেজন্য সে মামলা] পরিচালনায় ম্যায় পঞ্চাঁয়তের কোঁন বাঁধা 
নাই। বাস্তবিক পক্ষে, সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের স্াস্ত সংখ্য। 
বিচার করিলে ত]হাদের যে কোন একজনের পক্ষতৃক্ত বা অন্ততঃ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ 
না হওয়ার মত মামলার সখ্য বেশী হইবে না। অতএব ৯৭ ধাঁরা যথাঁধৎ 
মানাই ভাল, টানিয়! ব্যাপক অর্থ করিতে গেলে ন্যায় পঞ্চায়তের কাজ তেমন 
কিছু থকিবে না। এবং এসকল ব্যক্তি শুধু নির্ধাচনে দীড়াইবার জন্য ন্যায় 
পঞ্ধায়তের বিচারের স্বখ-স্থবিধা হইতে ব্যক্তিগত ভাবে বঞ্চিত হইবেন, এ 
চিন্তাও নিশ্চয়ই ক্লেশ-দায়ক । 


৯৮। কোন মামলা বা মোকদ্দম প্রত্যাহার বা হস্তান্তর- 
করণ।--(১) যে জেলা অথব। মহকুম। শীসকের অধিকারক্ষেত্রের 
স্থানীয় সীমার মধ্যে উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত অবস্থিত সেই জেল! অথব1 
মহকুমা-শাসক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা মামলায় সংশ্রিষ্ট কোন পক্ষের 
দরখাস্ত পাইয়া বা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের প্রস্তাব-ক্রমে, হ্াঁয় 
পঞ্চায়তের নিকট হইতে উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের বিচারাধীন মামলা 
তুলিয়া লইতে পারিবেন--যদি তিনি মনে করেন যে, এঁ মামলার 
শুনানী বা বিচার উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত 
নহে এবং তৎপর তিনি নিজে এ মামলায় পক্ষগণের বক্তব্য শুনিতে 
বা উহার বিচার করিতে পারিবেন কিংবা এই আইনের বিধান না 
থাকিলে যে শাসকের উক্ত মামল] বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার' 
থাঁকিত সেই শাসকের নিকট মামলাটি ধিচারার্৫থ হস্তান্তর করিতে 
পারিবেন। যেকারণে তিনি মনে করেন যে মামলার শুনানী বা 
বিচার ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পন্ন হওয়। উচিত নহে তাহা লিপিবদ্ধ, 
করিতে হইবে। 
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(২) যে জেলা-বিচারকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে 
কোন ন্যায় পঞ্চায়ত অবস্থিত তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা 
মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের দরখাস্ত পাইয়া কিংবা সংশ্লিষ্ট 
নায় পঞ্চায়তের প্রস্তাবক্রমে ন্যায় পঞ্চায়তের সম্মুখে বিচারাধীন 
মোকদ্দমাটি উক্ত ন্যাঁয় পঞ্চায়তের নিকট হইতে তুলিয়! লইতে 
পারিবেন--ষদি তিনি মনে করেন যে, এ মোকদ্দমার শুনানী বা 
বিচার উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত কতৃক সম্পন্ন হওয়! উচিত নহে এবং 
তৎপর তিনি নিজে উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষগণের বক্তব্য শুনিতে অথবা 
উহার বিচার করিতে পারিবেন কিংবা এই আইনের বিধানাবলী 
* থাকিলে, যে মুন্সেফের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষেত্রা- 
ধিকার থাঁকিত সেই মুন্সেফের নিকট উহা বিচারার্থ হস্তাস্তরিত 
করিতে পারিবেন। যে কারণে তিনি মনে করেন যে, মোঁকদ্দমাঁর 
শুনানী বা বিচার ন্যায় পঞ্চায়ত কতৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে 
তাহা তাহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 


(৩) যদি এ মামলা বা মোৌকদ্দমার বিচারের কোন স্তরে-_ 
কোন পক্ষ ম্ায় পঞ্চায়তকে জানান যে-_-তিনি, (১) উপধারা 
অথবা, স্থলবিশেষে, (২) উপধারামতে, এ মামলা বা মোক দ্ধমা 
তুলিয়া লইবার জন্ত বাহস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন বা 
করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ন্যায় পর্য়ত যে সময় পর্বস্ত 
উচিত মনে করেন সেই সময় পর্যস্ত এ মামলা বা মোকদ্দমা 
সম্পক্কিত আরও কার্ষবাহ স্থগিত রাখিবেন। 

টিব1:- কোন কারণে কোন পক্ষ ন্তায় পঞ্চায়তের বিচারে সন্দিগ্ধ হইয়া 
'জেলা-শীনক বা জেলা-জঞ্জের কাছে মামল1 হস্তাস্তরিত করার দরখাস্ত দিলে 
বা! এ কারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াঁও এ ছুই কতৃপক্ষ মামলা! উপযুক্ত সাধারণ 
আদালতে বদলী করিতে পারেন। ইহা সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
কার্ধবিধি । তবে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে কোন পক্ষ এপ ক'রতে পারেন 
বিধায়, আইনে পক্ষের মুচলেক] দিবার ব্যবস্থা থাক উচিত। 
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৯৯। কোন কোন মোকদ্দম। ও মামল! বিচার্য নহে।--(১) 
€কান ন্যায় পঞ্চায়তই এমন কোন মোকদ্দমীর বিচার করিবেন না 
যে মোঁকদ্দমার প্রত্যক্ষ এবং প্রধান বিবাঁদের বিষয় সম্পর্কে পূর্বে 
আনীত কোন মোকদ্ধমায় কোন উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন 
বিচারালয় কতৃক শুনানী হইবার পর এ একই পক্ষগণের মধ্যে 
অথবা তাহারা বা তাহাদের কেহ যে পক্ষগণের অস্ততূক্তি বলিয়। 
দাবী করেন সেই পক্ষগণের মধ্যে নিষ্পত্তি কর! হইয়াছে । 

(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়তই এমন-কোঁন মোকদ্দমার বিচারে 
অগ্রর হইবেন নাযে মোকদ্দমার প্রত্যক্ষ এবং প্রধান বিবাদের 
বিষয়টি এ ন্যায় পঞ্চায়তেরই বিচারাধীন কিংবা উহা পুর্বে আনীত 
'কোন মোকদ্দমায় এ একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা তাহারা বা 
তাহাদের কেহ যে পক্ষগণের অন্তভুকক্ত বলিয়! দাবি করেন সেই 
পক্ষগণের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য অন্য কোন বিচারাঁলয়ের 
বিচারাধীন । 


(৩) উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন বিচারালয় অথবা ন্যাঁর পঞ্চায়ত 
কর্তৃক বিচারে যেব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য একবার দোষী 
সাব্যস্ত করা হইয়াছে অথবা মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এ দোষ-সিদ্ধি 
বামুক্তির আদেশ বলবৎ থাক? কালে কোন ন্যায় পঞ্চায়তই সেই 
ব্যক্তির বিচার করিবেন না। 

টীকা ৩) উপধারাঁর ভিত্তি ফৌজদারী কার্ধবিধির ৪০৩ ধারা ও 
ভারতীয় সংবিধানের ২০ ধারার উপরে। একই অপরাধে দুইবার সাজা 
হইতে পারে না। (১) উপধাঁরার ভিত্তি দেওয়ানী কার্ধবিধির ১১ 
ধারার উপরে । একই বিষয়ে বিচার দুইবার হইতে পাঁরে না। (২) 
উপধারার ভিত্তি দেওয়ানী কার্ধবিধির ১ ধারার উপরে। একই 
বিষয়ে বিচার ছুই আদালতে এককালীন চলিতে পারে না। (১) উপ- 
'ধারা ৯৫ ধারার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িত হইবে ও তাহার অধীন। 
অর্থাৎ, ৯৫ ধারায় বমিত বিষয়গুলির বিচার ন্যায় পধায়তে হবার পরও 
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অন্য আদালতে অন্য মোকর্দমা প্রসঙ্গে হইতে পারে। এখানে দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী বিচারে পার্থক্য বেশ লক্ষ্য হয়। 

১০০। পরিদর্শন ।--(১) যে জেলা-বিচারক, জেলা-শীসক 
এবং মহকুমা-শাঁসকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় 
পঞ্চায়ত অবস্থিত সেই জেলা-বিচারক, জেল'-শাঁসক ও মহকুমা- 
শাসকের সকল সময়েই যে-কোন মামলার কার্ধবাহ এবং ন্যায় 
পর্য়ত কর্তৃক রক্ষিত মামলার নথিপত্র পরিদর্শনের ক্ষমতা 
থাকিবে। 


(২) যে জেলা-বিচারক এবং মুন্সেফের অধিক রক্ষেত্রের স্থানীয় 
সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়ত অবস্থিত সেই জেলা-বিচারক ও 
মুন্সেফের সকল সময়েই যে-কোন মোকদ্মার কার্ষবাঁহ এবং ন্যায় 
পঞ্চায়ত কর্তৃক রক্ষিত মোকদ্দমার নথিপত্র পরিদর্শনের ক্ষমতা 
থাঁকিবে। 

টীকা" দেওয়ানী মোকার্মায় জেলাজজ ও নুদ্সেফে ও ফৌজদারী: 
মামলায় জেলা ও মহকুম। শাসক ন্য।য়পঞ্চ।য়তের নখীপত্র পরিদশন করিতে 
পারিবেন। ইহা! মামুলী ব্যবস্থা মাত্র। পরিরর্শনের বেশী সময় এব 
কর্তৃপক্ষ পাইবেন না । ১৯৬০ অন্ধ ৩৭১ মৌঁকার্মায় হাইকোর্ট বলিয়াছেন 
ষে পরিদর্শনে ভূল সশোধন হইতে পাঁরে। কিন্তু এইমত ঠিক হইলে 
ছাঁনির (৭৭৯৩ ধার) অর্থ থাকে না। পরিদর্শনকালে বিচার সংক্রাস্ত' 
কাঁজে বিচারকের ভুল স'শোধন করা বিচারের স্বাধীনতা ক্ষুগ্র করিতে 
পাঁরে। অন্যান্ত আদালতে, পরিদর্শনে এভাঁবে ভূল সংশোধনের আইন: 
বা বাবস্থা নাই। 


১০১। সাক্ষিগণের উপস্থিতি ।--(১) ১০৪ ধারার বিধাঁন- 
সমূহ বজায় রাখিয়া» ন্যাঁয় পঞ্চায়ত সমন জারি করিয়া যে-কোন, 
ব্যক্তিকে, উপস্থিত হইবার জন্য এবং সাক্ষ্য দিবার জন্য অথব। 
কোন দস্তাবেজ হাজির করিবার ব1 হাজির করা ইবার জন্য, ডাকিয়। 


পাঠাইতে পারিবেন £ 
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পরস্ত, দেওয়ানী প্রক্রিয়া! সংহিতা, ১৯০৮ (৫ আইন, ১৯০৮) 
এর ১৩৩ ধারার (১) উপধারামতে যে ব্যক্তি বিচারালয়ে ব্যক্তিগত- 
ভাবে উপস্থিতির দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন-ন্যায় 
পঞ্ায়তের নিকট তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি আবশ্যক হইবে না। 


(২) যদিন্যায় পঞ্চায়ত মনে করেন যে, অযথা কালক্ষেপ অর্থ- 
ব্যয় এবং অস্ুবিধা ব্যতীত কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করান যাইবে 
ন1 এবং মামলার অবস্থা বিবেচনায় তাহ। অযৌক্তিক, তাহ! হইলে 
হ্যায় পঞ্চায়ত এ সাক্ষীকে সমন দিতে অথবা তাহার বিরুদ্ধে 
পূর্বে যে সমন জারি কর! হইয়াছে তাহা বলবৎ করিতে অস্বীকার 
.করিবেন। | 

(৩) কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার বাহিরে 
বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিরূপে উল্লেখ করিলে উক্ত পক্ষ, 
এ ব্যক্তির বাঁসম্থান হইতে ন্যায় পঞ্চায়ত পর্বস্ত যাতায়াত এবং 
অন্যান্ত ব্যয় নিরাহের জন্য এবং একদিনের উপস্থিতির জন্য ন্যায় 
পঞ্চায়ত যে খরচা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন সেই খরচ] স্তায় 
পঞ্চায়তের নিকট জম না দিলে, ম্যায় পঞ্চায়ত এরূপ কোন 

'বাক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্ত আদেশ দিবেন না। 

(৪) ন্যায় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে 
হাঁজির হইবাঁর ব! সাক্ষ্য দিবার অথবা কোন দস্তাবেজ উপস্থাপিত 
করিবার জন্য সমন দেওয়া সত্বেও এ ব্যক্তি বৈধ কারণ ব্যতীত 
যদি এ সমন অমান্য করেন তাহ! হইলে স্তায় পঞ্চায়ত উক্ত অপরাধ 
বিচারার্৫ধ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অপরাধে যে ব্যক্তি 
(দোষী সাব্যস্ত হন তাহাকে অনধিক পঁচিশ টাকা জরিমানা করিতে 
পারিবেন । 

টাকা-ন্তায়পঞ্চায়তের এলাকার অধিবাপীদের সমন করিলে রাহা! 
খরচ ইত্যাদি না লাগিতে পারে কিন্ত এলাকার বাহিরে সাক্ষী সমন 

করিলে এরূপ খরচ দিতে হইবে, অন্তথাঁয় সাক্ষী সমন হইবেনা। স্ত্রীলোক 
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সাক্ষী সমন করা চলিবে না (১০৪ ধার1)। স্ত্রীলোক সাক্ষী স্বেচ্ছায় 
হাজির হইতে পারেন। যে সব সাক্ষীক আনিতে গেলে খুব বেশী 
অস্বিধা, দেরী বা অর্থ ব্যয় হইবে তাহাদিগকে দমন কর! চলিবে ন1। 
সমনে হাজির না হইলে সাক্ষীকে মাজা দেবার অধিকার ন্তায়পঞ্চায়তের 
আছে। 

১০২। পক্ষগণের উপস্থিতি ।_-(১) ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক 
বিচার্ষ মামলার পক্ষগণ এ ন্যায় পর্চায়তের সম্মুখে ত্বয়ং উপস্থিত 
হইবেন £ 

পরন্ত, পঞ্চায়ত সঙ্গত মনে করিলে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতির দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন 
এবং তাহাকে নিযুক্তকের (এজেন্টের) দ্বারা উপস্থিত হইবার 
অনুমতি দিতে পারিবেন। 

ব্যাখ্যা! ।--(১) এবং (২) উপধারায় 4নিযুক্তক” বলিতে, কোন; 
পক্ষের জন্য উপস্থিত হইবার এবং তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য 
লিখিতভাবে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তিকে বুঝ[ইবে । 

(৬) উপধারা (১) ব! উপধারা (২)-এ যাহাই থাকুক না কেন, 
থে ব্যক্তির নাম, ভারতীয় নিবন্ধন আইন) ১৯০৮ (১৬ আইন,. 
১৯০৮) ৮০ক ধারামতে মহকুম! শাসক কর্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত 
দালালদের তালিকাভূক্ত হইয়াছে, সেরপ কোন ব্যক্তিই হ্যায় 
পঞ্চায়তের সম্মুখে কোন পক্ষের নিঘুক্তক হিসাবে উপস্থিত হইতে 
পারিবেন ন।। 

টাকা-ফৌজদাঁরী মালায় দরখাস্তকারীকে থাকিতেই হইবে, প্রতিনিধি 
দেওয়া চলিবেনা, কিন্তু আসামী ন্যায়পঞ্চায়তের অন্মতি লইয় প্রতিনিধি. 
দিতে পারেন। দেওয়ানী মোকর্দমায় উভয় পক্ষ প্রতিনিধি দিতে পারেন । 
উকীল “প্রতিনিধি” হইতে পারিবেন না। প্র'তনিধিকে লিখিতভাকে 
ক্ষমতাঁপনন করিতে হুইবে তবে ম্যায়পঞ্চায়তের অনুমতির কোন প্রশ্ন নাই। 

১০৩। আইনব্যবলায়িগণ পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন 
না।--আইনব্যবসায়ী আইন, ১৮৭৯ (১৮ আইন, ১৮৭৯) এ. 
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যাহাই থাকুক না কেন, আইনব্যবসায়িগণ ন্যায় পঞ্চায়তের সম্মুখে 
ওকালতি করিতে পারিবেন ন|। 

টাকা--উকীল স্তায়পঞ্চায়তে ওকালতি করিতে পারিবেন না। উকীল 
অর্থে মোক্তার, রেভেনিউ এজেণ্টও বুঝাইবে। সাক্ষ্য আইন, দেওয়ানী 
বা ফৌজদাপী কার্ধবিধি ইত্যাদি (৯৬ ধারা) তুলিয়া দেখার পরে ন্তায়- 
পঞ্চ য়তে ওকালতির প্রশ্ব উঠে না। 


১০৪। নারীদের উপস্থিতি ।__ কৌন নারীকে ন্যায় পর্ণয়তের 
সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথব। সাক্ষী হিসাবেব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত 
হইতে বাধ্য করা যাইবে ন1। 

টাকা-_জ্্রীলোককে আসামী বা সাক্ষী হিসাবে সমন করা চলিবেনা ।। 
দেওয়ানী খোকর্দমায় বিবাদী হিসাবে সত্রীলোককে সমন কর! যায়, কারণ 
তাহার প্রতিনিধি দ্বেবাঁর ক্ষমতা আছে (১০২ ধার1), এবং তাহার আস? 
বাধ্যতামূলক নয়। 

১০৫। কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা ।__ নিয়মাবলী বজায় 
রাখিয়া, ন্যায় পঞ্চায়ত নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসারে কোন ব্যক্তিকে 
পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করিতে পারিবেন । 

টাকা -দূরের সাক্ষীকে, বা যে সাক্ষীকে সমনে আনাঁর অন্নবিধা, 
আছে, তাহাকে কমিশন দ্বার। পরীক্ষা করানোর ক্ষমতা ন্যাঁয়পঞ্চায়তের 
অন্তান্ত আদালতের মত আছে। কিন্তু র'জ্য সরকার এসশ্বন্ধে বিস্তৃত 
নিয়মাবলী প্রস্তত ন! কর! পর্যস্ত এই ধ:র র প্রয়োগ হইবে ন]। 


১০৬। একাধিক গ্ভায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্ধ মোকদ্দমার 
বিচার।-- কোন মোৌকদ্দম একাধিক হ্য।য় পঞ্চায়ত কতৃক গ্রহণ- 
যোগ্য হইলে বাদী এরূপ যে-কোন একটি হ্যায় পঞ্চায়তের নিকট 
মোকদ্বমা দায়ের করিতে পারিবেন; ন্যায় পঞ্চায়ত কতৃক কোন 
মোকন্দম। গ্রহণের ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে» 
এই আইনের বিধান ন1 থাকিলে, যে মুদ্দেফের এ মোকদ্দম 
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বিচারের অধিকার থাকিত দেই মুন্সেফ এ বিরোধের মীমাংসা 


করিবেন এবং এ বিষয়ে মুন্সেফের মীমাংসাই চুড়ান্ত হইবে। 
টীক1-৯৯'২) ধারার বাধা না হইলে, তখন এই ব্যবস্থা । অর্থাৎ 


মোকার্মা রুজু হওয়ার *ময়েই ক্ষেত্রাধিকাঁর সন্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে কোন 
স্যায়পঞ্চায়তের ক্ষেত্রাধিক।র আছে মুন্সেফ তাহা ঠিক করিয়! দিবেন। কিন্তু 
যদি কোন ন্তায়পঞ্চায়তে মোকর্ধমার বিচার আরম্ভ হইয়া গিয়া থাকে 
তখন ৯৯(২) ধার।মতে বাঁধা থাঁকিবে এবং মুন্সেফ ও সেই বাঁধ| মানিতে বাধ্য । 
এই যুক্তি “এই আইনের বিধান ন। থাকিলে” কথাটির উপর নির্ভরশীল। 

১০৭। ফী আদায় এবং আজ্ঞপ্তি জারি কর ।--(১) এই 
আইনমতে স্যাঁয় পঞ্চায়ত কর্তৃক ধার্য সমস্ত ফী এবং খণপত্র বাবদ 
প্রাপ্য সমুদয় টাকা ও আজ্ঞপ্তির সমুদয় টাকাঁ_এই আইনমতে 
ধাধ বকেয়া! অভিকর বা কর যে রীতিতে আদাঁয় করা হয়--সেই 
রীতিতে ন্যায় পঞ্চায়তের আদেশানুসারে আদায় করা যাইবে এবং 
উক্ত আদেশানুযায়ী আদায়ীকৃত যে-কে!ন টাক! যে ব্যক্তি উহ! 
পাইবার অধিকারী, তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। 

(২) ম্যায় পঞ্চায়ত আজ্ঞপ্তি প্রদানের পর আজ্ঞপ্তির টাক। 
আদায় করিয়! দিতে অসমর্থ হইলে আজ্ঞপ্তিধারককে তাহার প্রাপ্য 
টাকার এবং মকদ্দমার খরচা বাবদ যেটাকা তাহার প্রাপ্য হইয়াছে 
সেই টাকার কথা উল্লেখ করিয়া এ মর্মে একটি প্রমাণপান্র দিবেন। 

(৩) উপধারা (২)এ উল্লিখিত প্রমাঁণপত্র ধাঁহাকে দেওয়া 
হইয়াছে সেই আজ্ঞপ্রিধারক স্তাঁয় পঞ্চায়ত কৃ প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি 
জারির জন্য উক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করিয়া যে মুন্সেফের অধিকীর- 
ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রতিবাঁদী কার্ধতঃ বা স্বেচ্ছায় বসবাস 
করেন অথব! কারবার চালান কিংবা লাভজনক কার্ষে স্বয়ং লিপ্ত 
থাকেন-_সেই মুন্দেফের বিচারালয়ে দরখাস্ত করিতে পারিবেন । 


(8) যে মুন্সেফের বিচারা'লয়ে (৩) উপধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত 
কর! হইবে সেই বিচারালয় স্ায় পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি 
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জারি করিবেন এবং উক্ত আজ্ঞপ্তি জারি করিতে বিচারালয় যেন 
নিজেরই প্রদত্ত আচ্ঞপ্তি জারি করিতেছেন সেই হিসাবে তাহার 
সমান ক্ষমতা থাকিবে এবং তিনি একই প্রক্রিয়া অনুসরণ 
করিবেন। 

(৫) ন্যায় পঞ্চারত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আজ্ঞপ্তির*তারিখ 
হইতে অথবা ৯৩ ধারার অনুবিধিমতে যে আদেশের দ্বারা এরূপ 
কোন আজ্ঞপ্তির সংপরিবর্তন করা হয় সেই আদেশের তারিখ 
হইতে ৩ বর অতিক্রান্ত হইবার পর উক্ত আজ্ঞপ্তি জারির জন্ত 
কোন দরখাস্ত করিলে_-উহ! তামাদি দোষে ছুষ্ট এই যুক্তি প্রদর্শন 
না করা হইলেও-_এ দরখাস্ত অগ্রাহা হইবে £ 

পরস্ত, আজ্ঞপ্তিতে কোন নিদিষ্ট দিনে কোন টাকা দিবার জন্য 
অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের নিমিত্ত নির্দেশ থাকিলে 
উক্ত তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে আজ্ঞপ্তি জারির দরখাস্ত করা 
চলিবে । 

'টাকা- ন্তায়পঞ্চায়ত ডিক্রীর টাকা আদায় না হইলে সার্টিফিকেট 
দিবেন, এ সার্টিফিকেট মুন্সেফ আদালতে দেখাঁইলে মুন্সেফ তাহা নিজের 
ডিক্রীবং মনে করিয়া জারীর ব্যবস্থা করিবেন। ডিক্রীজারীর মেয়াদ 
৩ বংসর। যদ্দি কোন নির্দিষ্ট তারিখে দিতে হইবে, ডিন্ধবীতে এমন কথ! 
থাকে, তবে মেয়াদ এ তারিখ হইতে ৩ বৎসর | ভিক্রী ৯৩ ধারায় সংশোধন 
হইলে মেয়াদ সংশোধনের তারিখ হইতে ৩ বৎসর । 

১০৮। নিবন্ধ-পুস্তক এবং লেখ্য ।--প্রুত্যক ম্যায় পঞ্চায়তকে 
নির্ধারিত নিবন্ধ-পুস্তক এবং নথিপত্র রক্ষা করিতে এবং নির্ধারিত 
রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে । 

১০৯ | ন্যায় পঞ্চায়তের সদত্যগণের পদত্যাগ।-_ন্যায় 
পঞ্ধায়তের কোন সদব্য তাহার পদকালে, নির্ধারিত প্রাধিকারীকে 
লিখিতভাবে তাহার পদত্যাগের ইচ্ছ! জানাইয়া পদত্যাগ করিতে 
পারিবেন এবং উক্ত নির্ধারিত প্রাধিকারী কতৃক পদত্যাগপত্র 

প---৮ 
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গৃহীত হইলে, এ সদস্য তাহার পদ রিক্ত করিয়াছেন বলিয়। গণ্য 
করা হইবে । 

১১০। নৈমিত্তিক রিক্তি পুরণ।_ ন্যায় পঞ্চায়তের কোন 
সদস্যের পদ তাহার পদত্যাগহেতু বা অন্য কারণে রিক্ত হইলে 
অঞ্চল পধ্চায়ত উক্ত পদে নূতন সদস্য নির্বাচন করিবেন। উক্ত 
সদস্য ধাহার স্থলে নির্বাচিত হইবেন তিনি উক্তপদ রিক্ত না হইলে 
যতদিনের জন্য এ পদে অধিষ্টিত থাকিতে পারিতেন-__নৃতন 
সদস্যও ততদ্দিনের জন্য এ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন £ 


পরন্ত ন্যায় পঞ্চায়ত কতৃক কোন কার্ষসম্পাদনকালে স্থায় 
পঞ্চায়তের সদস্য-সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার কম ছিল মাত্র এই 
কারণে নায় পঞ্চায়তের এ কার্য অসিদ্ধ বলিয়। গণ্য হইবে ন1। 


১১১। ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যদের অপসারণ ।--(১) রাজ্য- 
সরকার যে-কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বার এবং উক্ত আদেশে 
উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত কারণের উল্লেখ করিয়৷ ন্যায় পথ্চায়তের কোন 
সদদ্যকে অপসারিত করিতে পারিবেন । 


(২) কোন সদস্যকে (১) উপধারামতে অপসারণের পূর্বে, 
রাজ্যসরকার নির্ধারিত নিয়মাবলী আনুযায়ী, উক্ত সদস্যকে তাহার 
বক্তব্য বলিবার স্থযোগ দিবেন । 


টাকা--১১৬ ধার! দ্রষ্টব্য । 


ভাগ ৩ 
অধ্যায় ১২ 
বিবিধ 


১১২। জেলা-শাসক এবং অন্যান্য আধিকারিককে সাহায্য । 
জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক অথবা রাঞ্যসরকার কতৃক এতৎপক্ষে 
প্রাধিকৃত অন্য যে-কোন আধিকারিক-কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত ব৷ 
গ্রাম পঞ্চায়তকে উহার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে কর্তব্য 
সম্পাদনে সাহাধ্য করিবার জন্য বলিতে পারিবেন এবং তৎপর এ 
পঞ্চায়তের পক্ষে সাধ্যমত এরূপ সাহায্য কর! অবশ্য কর্তব্য 
হইবে। 

টাক1-_ন্তায়পঞ্চায়তকে কিছু বলা চলিবে না। বিচারের স্বাধীনতা 
মানিতে হইবে । 

১১৩। অবহেলাজনিত ক্ষতির দরুণ সদস্য, প্রধান প্রভৃতির 
দায়িতা। অঞ্চল পঞ্চায়ত অথব' গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক সবস্, 
মায় প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ সংযুক্তভাবে এবং 
পৃথগভাবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়তে ন্যাস্ত বা উহার অধিকারভুক্ত কোন অর্থ 
বা সম্পত্তির ক্ষতি, অপব্যয় বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হইবেন-- 
যদি উক্ত ক্ষতি, অপব্যয় অথবা অপপ্রয়োগ, যখন তিনি পঞ্চায়তের 
প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ অথবা সদস্য পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন তখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অবহেল। ব1 ছুশ্চারিত্রের জন্য 
ঘটিয়! থাকে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়ত পূর্বে মহাকুমাশাসকের অন্থমোদন 
লইয়া তাহার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা বা বিশ্বাসভঙ্গের 
মামল1 রুজু করিতে পারিবেন £ 

পরস্ত, যদি মন্কুমাঁশাসক এই ধারামতে কোন মোকদ্ম] ব! 
মামলা রুজু কর! মঞ্জুর করেন বা এরূপ মীমল! রুজু করার পক্ষে 


১১৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


মঞ্জুরি দিতে অস্বীকার করেন, তাহ! হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা 
পঞ্চায়ত, এ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দ্রিনের মধ্যে, জেলা" 
শাসকের নিকট উক্ত মঞ্জুরি বা স্থলবিশেষে, অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে 
আপীল করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে জেলা-শাসকের নিষ্পত্তি 
চূড়ান্ত হইবে; 

অপিচ, জেলাশাসক অথব) মহকুমী-শীনক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। 
সংশ্লিষ্ট পঞ্চারতকে এই ধারামতে মোকদ্দম1 বা মামলা রুজু করিতে 
নির্দেশ দিতে পারিবেন । 

টাকা একাকী বা যৌথভাবে, কোন ব্যক্তিবিশেষ সদন্তের বিরুদ্ধে, 
অঞ্চল বা গ্রামপঞ্চায়ত, মহকুমা শীসকের মঞ্জুরী লইয়া, ক্ষতি, অপব্যয় বা 
পঞ্চায়তের সম্পত্তি অপপ্রয়ৌগের জন্য, ক্ষতিপূরণ বা বিশ্বাসভঙ্গের মাঁমলা 
আনিতে পারেন। মহকুমা শাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উভয়পক্ষই 
( প্রয়োজন মত ) জেলাশাসকের কাছে আপীল করিতে পারিবেন। আবার 
মহকুমা বা জেলাশাসক ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও এরূপ মামলা আনার নির্দেশ 
দিতে পারেন। মঞ্তুরীর ক্ষেত্রে নখীতে থাকা চাই যে, সংশ্লিষ্ট কত পক্ষের 
সম্মুখে সকল বিষয় বলা হইয়াছিল অর্থাৎ বিচার করিয়াই মঞ্জুরী দেওয়া 
হইয়াছে। অন্যথায় (520৮/325) এ মঞ্জুরী আইনে টিকিবে না। 
এ বিষয়ে মোকর্দমাকারীর বিশেষ সজাগ থাকা আবশ্তক । ১১৫১) ধারাও, 
দ্রষ্টব্য । অযথা হায়রানি চলিবে ন]। 

১১৪। অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রভৃতির সদস্যগণ সরকারী কর্মচারী 
হইবেন।-_-অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্, মায় 
প্রধান উপপ্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অথব। প্রধান বিচারকসহ 
হ্যায় পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্ত অথবা এই আইনমতে গঠিত কোন 
সংযুক্ত সমিতির প্রত্যেক সদস্য এবং কোন পঞ্চায়ত ও ন্যায় 
পঞ্চায়তের প্রত্যেক কর্মচারী--ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার 
অর্থ অনুসারে নরকা'রী কর্মচারী বলিয়। গণ্য হইবেন। 

টীকা-_অঞ্চল গ্রাম ও ন্যায়পশয়তের সদস্যগণ সকলেই সরকারী কর্মচারী» 
ভারতীয় দ্গুবিধির ২১ ধারামতে । অর্থাৎ তাহাদের কাজের মধ্যে কেহ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১১৭ 


তাহাঁদিগের বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে অপেক্ষাকৃত কঠোর সাজা পাইবে 
এবং তীহারাও এ অবস্থায় কোন অপরাঁধ করিলে অপেক্ষাকৃত কঠের 
সাজ পাইবেন। অপেক্ষাকৃত অর্থে অন্যান্ত জনসাধারণের তুলনায়। 
যেহেতু ন্ায়পঞ্চায়ত সদস্য ১১১ ধাঁরামতে সরকার কতৃক বরখাস্ত হইতে 
পারেন অতএব তীহার পূর্বোক্ত এরূপ অপরাধের বিচার সরকারী মঞ্জুরী 
ছাঁড়া হইবে ন৷ (ভারতীয় ফৌজদারী কার্ধবিধি, ১৯৭ ধারা )। 

১১৫। দ্গু-নিষ্কতি ।--(১) ১১১ ধারায় যাহাই থাকুক না 
কেন, এই আইনমতে অথবা! তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীমতে কৃত বা 
করিবার জন্য অভিপ্রেত কোন কার্ষ সম্পর্কে অথবা এই আইনমতে 
ব। তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা প্রদত্ত কোন আদেশমতে কতব্য 
পালনে কোন আরোপিত অবহেলা ব1ক্রটি সম্পর্কে কোন অঞ্চল 
পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্তের মায় প্রধান, উপ-প্রধান, 
অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ অথবা কোন ন্যাঁয় পঞ্চায়ত বা এই আইন- 
মতে সংযুক্ত সমিতির কোন সদস্তের বিরুদ্ধে কোন মোকদম। 
বা অন্যান্য বৈধ কার্ধবাহ আনয়ন করা চলিবে না, যদি সরল 
বিশ্বাসবশে এ কার্য করা হইয়া থাকে অথবা উক্ত অবহেলা বা 
ত্রুটি ঘটিয়া থাকে । 

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত, বা ন্যায় পঞ্চায়তের 
বিরুদ্ধে অথবা উহার কোনও সদন্ত বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অথবা! 
উহার নির্দেশে কার্ধরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইন অন্রসারে 
কৃত কোঁন কার্ধের জন্য কোন মোকদ্দম1 বা অন্যপ্রকার বৈধ 
কাঁষবাহ আনয়ন করা যাইবে না, যে পযন্ত না উক্ত গ্রাম পঞ্চায়ত, 
অঞ্চল পঞ্চায়ত ব! ন্যায় পঞ্চায়তের অফিসে মামলার কারণ এবং যে 
ব্যক্তি মামলা আনয়ন করিতে চাহেন তাহার নাম এবং বাসম্থানের 
বিবরণ সম্বলিত একটি লিখিত নোটিস অর্পণ করার ব৷ রাখিয়! 
আসিবার পর. এবং (উক্ত গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বন্যায় 
পঞ্চায়তের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বা উহার নির্দেশে কাযরিত 


১১৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা অভিপ্রেত হইলে 
যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা অভিপ্রেত দেই ব্যক্তির 
বাসস্থানে উক্ত প্রকার একটি লিখিত নোটিস রাখিয়া আসিবাঁর পর 
এক মাস উত্তীর্ণ হয়; এবং নোটিস দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 
প্রমাণিত না হইলে, বিচারালয় প্রতিবাদীর পক্ষে রায় দিবেন । 


(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত প্রতোক মামলা, মামলার কারণ 
ঘটিবার ৩ মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবে- পরে নহে। 


(৪) ধাহার উপর (২) উপধার। অনুসারে নোটিস জারি হইয়াছে 
এরূপ কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত, ন্যায় পঞ্চায়ত অথবা! 
কোন ব্যক্তি যদি মোকদ্ধমা আনয়নের পূর্বে সেরপ বাদীকে পর্যাপ্ত 
ক্ষতিপূরণ দেন তাহা হইলে বাদী আর ক্ষতিপূরণ পাইবেন ন!। 


টাকাঁ_ইউনিয়নবোর্ড আমলেও এরূপ রক্ষীকবচ ছিল। মিউনিসি- 
প্যালিটিতেও আছে। পন্লীসম্বায়ত্বশীসন আইনের ৬৩৬৪ ধারা ও মিউঃ 
আইনের ৩৬৩ ধারা দ্রষ্টব্য। «সরল বিশ্বাস” আছে কিনা, ইহাই বিচার্য। 
থাকিলে কোন মোকদ্দম। টিকিবে না। সরকারী কর্মচারী হিসাবে ইহাদের 
কাজে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন নাই, সুতরাং সরল বিশ্বাসে কাজে ভুলচুকের 
জন্যও যদি কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার জন্ত ইহার ক্ষতিপূরণ 
দিতে বাধ্য নন। যথারীতি ১ মাসের নোটিশ দিয়। মোট ৩ মাসের মধ্যে 
মোকদ্দমা আনিতে হইবে । নোটিশ প্রমাণ না! হইলে মোকদ্দম টিকিবে না। 
নোটিশ পাইয়া ক্ষতিপূরণ দিলে মোকদ্দম। আনা যাইবে ন! বা ক্ষতিপূরণ আর 
পাওয়া যাইবে না। বাদীকে দেখাইতে হইবে যে “সরল বিশ্বাস” ছিল না, 
নচেৎ মোকদ্দম! চলিবে না । তৎপর বিবাদী দেখাইতে পারিবেন যে “সরল 
বিশ্বাস” ছিল। ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্ত কোন মোকদ্দম1 এই ধারায় পড়ে না। 
অর্থাৎ, অন্ত মোকন্দমায় এ রক্ষাঁকবচ অচল । 


১১৬। কাধবাহ সিদ্ধকরণ কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত স্যাঁয় পঞ্চায়ত বা সংযুক্ত সমিতির অথবা এরূপ কোন 
পঞ্চায়ত বা সমিতির প্রধান, উপ-্প্রধান) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্য 
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হিসাবে কার্ধরত কোন ব্যক্তির কোন কার্যই, উক্ত পঞ্চায়ত বা 
সমিতির গঠনে কোন ক্রটি আছে মাত্র এই কারণে অথবা উক্ত 
পঞ্চায়ত বা! সমিতির প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা কোন 
সদস্তের, অযোগ্যতার দরুন বা তাহার নিবাচনে কোনরূপ 
অনিয়মিততার 'বা অবৈধতার দরুন, এ পদে অধিষ্ঠিত হইবার বা 
অধিচিত থাঁকিবার হক ছিল না এই কারণে অথবা এরূপ কার 
উক্ত পঞ্চায়ত বা সমিতির প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা 
সদস্তের পদ রিক্ত থাকাকালে করা হইয়াছে এই কারণে অসিদ্ধ 
বলিয়। গণ্য হইবে না। 

টীক1 :-_-১১০ ধারা দরষ্টব্য। এই ধারায় ক্রি বিচ্যুতির সিদ্ধকরণ আরও 
সম্প্রসারিত হইয়াছে । কারণ, তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির 
সহিত জড়িত এবং বিনাদোষে তৃতীয় পক্ষের ভূতাঁপেক্ষ (750:9592০15 ) 
স্বার্থহানি কর! যায় না1 সেজন্য এসব ক্রুটি বিচ্যুতি, যাহ পূর্বেই লক্ষ্য কর! 
উচিত ছিল এবং করা হয় নাই, সেগুলি উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের কাজকে অসিদ্ধ 
করিতে পারিবে ন1। 

১১৭। নির্বাচনী বিবাদ।--(১) কোন ব্যক্তি কোন গ্রাম 
পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ বা সদস্য হিসাবে অথবা অঞ্চল 
পঞ্চায়তেব প্রধান, উপ-প্রধান বা সদস্ত হিসাবে কিংবা ন্যায় 
পঞ্চায়তের প্রধান বিচারক বা সদস্ত হিসাবে নিবাচিত হইলে-- 
এসকল নিবাচনের বিরুদ্ধে কোন বিচারালয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন 
করা চলিবে না £ 

পরন্ত, এ নিবাচনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া নির্ধারিত 
প্রাধিকারীর নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত রীতিতে 
দরখাস্ত পেশ করিতে পারা ষাইবে। 

(২) এরূপ দরখাস্তের শুনানী, এ শুনানীর সময় যে প্রক্রিয়া 
অনুসরণ কর হইবে তাহা এবং দরখাস্তের নিষ্পত্তি নির্ধারিত 
নিয়মাবলী অনুযায়ী হইবে। 
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(৩) কোন আদালত ই-_ 

(4) (ক) গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্তের 
নির্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য, ব1 

(খ) ন্যায় পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান, উপ-প্রধান, 
বিচারক ব1। প্রধান বিচারকের নিরাচন স্থগিত রাখিবার জন্য ; 
অথব। 


(%০) এই আইনমতে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত কোন 
ব্যক্তির, তিনি যে গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা স্থলবিশেষে 
ন্যায় পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান, উপ-প্রধান, বিচারক, 
বা সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার কাযণবলীতে অংশগ্রহণ 
নিষিদ্ধ করিবার জন্য ; অথবা 

(৩/০) এই আইনমতে যে সমস্ত সদস্য কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, 
অঞ্চল পঞ্চায়ত বা স্থলবিশেষে, কোন ন্যায় পঞ্চায়তে যথাবিধি 
নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়াছেন সেই সমস্ত সদস্তের পক্ষে কর্তব্যভার 
গ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য-__ 

কোন আসেধাজ্ঞা! (ইনজংশন) প্রদান করিবেন না। 

'টীক। ৫ _নির্বাচনের মামল। দেওয়ানী আদালতে বা হাইকোর্টেও হইবে 
না। ৩০ নিয়মানুযায়ী মহকুমা শাসকের নিকট হইবে । কোন দেওয়ানী 
আদালত ব1 হাইকোর্ট “ইনজংশন” দ্বার কোন নির্বাচিত সদস্যের কার্য্যভার 
গ্রহণ, ব! কাধ্যরত অবস্থা, নিষিদ্ধ করিতে ব1 এ প্রকার নির্বাচন স্থগিত রাখিতে 
পারিবেন না। তবে হাইকোর্টের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক 
অধিকার রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সব সময়েই আছে । সংবিধান সকল 
আইনের উর্ধো। তদনুষায়ী বিভিন্ন হাইকোর্ট ভোটার তালিকার বৈধতা. 
মনোনয়ন, প্রার্থীর যোগ্যত। ইত্যাদি প্রসঙ্গে রায় দিয়াছেন । 


অন্তবর্তিকালীন বিধানসমূহ 


১১৮। মামলা ও তোকদ্দমা সম্পর্কে অন্তবতিকালীন 
বিধানসমূহ ।-_-৪ ধারামতে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্থায়ত্তশাসন আইন, 
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১৯১৯, (৫আইন, ১৯১৯) বা বিহার পঞ্চায়তরাজ আইন, ১৯৪৭ (৭ 
আইন, ১৯৪৮) কোন স্থানিক সীমার মধ্যে নিরসিত হইলে পর, যদি 
উক্ত যে-কোন আইনমতে গঠিত কোন বিচারপীঠ (বেঞ্চ ),ব 
বিচারালয় বা গ্রামকাছ।রির বিচারাধীন কোন মামলা ব। মোৌকদ্দমা, 
এরূপ বিচারপীঠ (বেঞ্চ), বিচারালয় বা শ্রামকাছারির কোন 
ক্ষেত্রাধিকার আর না থাকার দরুন সেখানে ন। চালান যায় তবে 
এরূপ নিরসনের পর এ মামলা বা মোকদ্দম। যে নিম্ন তম দেওয়ানী 
বা ফৌজদারী বিচারালয়ের উহা বিচার করিবার ক্ষমতা আছে সেই 
নিয্নতম দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচারালয়ের নিকট হস্তীস্তরিত 
হইবে। 
অস্থুবিধ। দুরীকরণ 

১১৯। অসুবিধা দুরীকরণ :--যদি কোন স্থানীয় অঞ্চলে, কোন 
অঞ্চল পঞ্চায়ত ব' গ্রাম পঞ্চায়তের সংস্থ'পন গঠন ব! কার্ধকালে, 
এই আইনের কোন বিধানের ব্যাখ্যায় বা তদ্রধীনে প্রণীত কোন 
নিয়মের ব্যাখ্যায় বা এরূপ ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভূত বা এরপ ব্যাখ্যা 
সম্পকিত কোন বিষয়ে বা এই আইনে ষে সম্পর্কে কোন বিধান 
নাই এমন কৌন বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ বা অন্থুবিধা উপস্থিত 
হয় তবে, বাজ্য-সরকার, আদেশ দ্বারা, তাহার নিষ্পত্তি করিতে 
পারিবেন এবং উক্ত অস্থবিধা দুরীকরণের উদ্দেশ্যে যে বিষয় বা কার্য 
সম্পাদন করা প্রয়োজন বোধ করিবেন তাহার সম্পাদন অনুমোদিত 
করিতে পারিবেন, এবং এ বিষয়ে রাজাসরকারের সিদ্ধান্ত চূড়াস্ত 
হইবে । | 

টীকা :-- এই ধারাটি কল্পতরু বিশেষ। সরকারের যখন যা আবশ্তক 
হইবে এখানে পাইবেন । “এই আইনে যে সম্পর্কে কোন বিধান নাই এমন 
কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ বা অস্থুবিধা” স্থলে সরকার “আদেশ দ্বার! 
তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ।” অর্থাৎ সরকার আইন সভার সম্পূর্ণ 
ত্বাধীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। এ প্রকার আইন পঞ্চায়ত সৃষ্টির 
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প্রথমে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু চিবস্থায়ী ভাবে ইহাকে সমর্থন কর। 
যায় না। 

আদৌ সমর্থন করা যাঁর কিনা সেবিষয়েও সন্দেহ প্রকাশের 
অবকাশ আছে । কাথনী রাঁওয়াট বনাম সৌরাষ্ট্র রাজ্য, হরিশস্কর বাগল। 
বনাম মধ্যপ্রদেশ রাঁজ্য এবং আরও কয়েকটি মামলীয় সুগ্রীমকোর্ট যে রায় 
দিয়াছেন তাহাতে এই সন্দেহ দৃঢ়মূল হয় ।পূর্ববোক্ত প্রকরণের পরিধি অতি 
বিস্তীর্ণ, কিন্ত স্থ্প্রীম কোর্টের মতে প্রত্যভিযুক্ত আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা 
বা ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। 

তুলনামূলক আলোচনার জন্য ম্যায় পঞ্চায়ত নির্বাচন নিয়মাবলীর ১৭ 
নিয়মের টীকা। ত্রষ্টব্য। কোন্‌ মাপকাঠিতে সরকার আদেশ দিবেন তাহার 
সংজ্ঞ। না থাকায় ১১৯ ধারার সংগ্রিষ্ট প্রকরণটি বিসন্বিত হইতে পারে । 

এই ধারায় আমলাতত্ত্রেব বিশেষ সুবিধা হইবে, তবে আশা করা যায় ইহার 
অপব্যবহার হইবে না। আইন সভার এ বিষয়ে সজাগ থাক। কর্তব্য। 
সরকারের ও এই আদেশগুলি আইন সভায় উপস্থাপিত করা কর্তব্য। 


অধ্যায় ১৩ 
নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা 


১২০। নিয়মাবলী £--(ক) এই আইনের উদ্দেশ্সমূহ কার্ষে 
পরিণত করিবার জন্য রাজ্যসরকার, পূর্বে প্রকাশিত করিয়া, 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন। 

(২) বিশেষভাবে এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার ব্যাপকতার হানি ন৷ 
করিয়া! এরূপ নিয়মাবলীতে নিয়়োক্ত সকল বা যে-কোন বিষয়ের 
জন্য ব্যবস্থা করিতে পার। যাইবে, যথা £-- 

(ক) এই আইন দ্বার! ব্যক্তভাবে বা বিবক্ষিতভাবে রাজ্য- 
সরকারকে যে বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 

(খ) এই আইন দ্বার রাজ্যসরকারের অধীনে যে-কোন 
গ্রাধিকার সংস্থাপন এবং রাজ্যসরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন 
এবং রাজ্যসরকারের উপর আরোপিত কর্তব্য সম্পাদন ; 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১২৩, 


(গ) অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং গ্রাম পঞ্চায়তসমূহের সংস্থাপন ; 
(ঘ) অঞ্চল পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত এবং ন্যায় পঞ্চায়তকে 
যেসকল নথিপত্র ও নিবন্ধপুস্তক রাখিতে হইবে ; 


(ড) ৮ ধারার (8) উপধারায় উল্লিখিত গ্রামসভাঁর অধিরেশন 
অনুষ্ঠানের সময়, এরূপ অধিবেশনসমূহের এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত ও 
গ্রাম পর্চায়তের অধিবেশনসমৃহের সময় ও স্থল প্রজ্ঞাপিত করিবার 
রীতি, অধিবেশনে কার্য পরিচালনের রীতি, অধিবেশন মুলতুবি 
রাখার এবং অধিবেশনের কার্ধাবলী লিপিবদ্ধ করার রীতি ; 

(চ) অঞ্চল পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত এবং ন্যায় পঞ্চায়তের 
সদস্য নিবাচনের সময় ও রীতি; গ্রাম পঞ্চায়তের নিবাঁচনে 
নির্বাচনপ্রাথিগণকে যে টাকা আমানত রাখিতে হইবে তাহা, যে 
সর্তে এরূপ আমানতী টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে তাহ। এবং 
নিবাচনী বিবাদের নিষ্পত্তি; 

(ছ) অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং গ্রাম পঞ্চায়তের কমিবর্গ সংগ্রহের 
রীতি এবং তাহাদের পদচ্যুতি, কার্ষমুক্তি, অপসারণ, বার্ধক-বয়স 
সম্পক্ষিত রীতি এরং আগীল করিবার অধিকার ; 

(জ) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান এবং উপ প্রধানের অপসারণের 
উদ্দেশ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের বিশেষ অধিবেশন 
আহ্বানের রীতি ; 

(ঝ) যে রীতিতে এবং যেসকল সতধীনে অঞ্চল পঞ্চায়ত বা 
গ্রাম পঞ্চায়তকে রাজ্যসরকার বা জেলা পর্দের নিযুক্তকরূপে 
( এজেন্টরূপে ) কাধ করিতে হইবে ; 

(ঞ) একটি সংযুক্ত সমিতি নিযুক্ত করিবার জন্য ছুই বা 
ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়ত যে রীতিতে একত্র মিলিত হইতে 
পারিবেন ট 

(উ) এই আইনমতে যেসকল নিদর্শ ব্যবহার করিতে হইবে ; 


সাল। 


আপস পাপশাীসপকপসপপপ 


১৮৭০ 


৯৮৭১ 


১৮৮৫ 


১৮৮৫ 


অনুম্চী ১ 
নিরসিত বা সংশোধিত আইনসমূহ 


(৪ ধারা ) 


সংক্ষিপ্ত নাম । 


গ্রাম চৌকিদারী 
আইন, ৯৮৭০ 


ৰ 


ূ ] 
। বঙ্গীয় গ্রাম্য চোঁকিদারী 


। আইন, ১৮৭১। 


! বঙ্গীয় খেয়!ঘাট 
। আইন, ১৮৮৫। 


| বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়তত- 
' শাসন আইন, ১৮৮৫ | 


নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি । 
৪ 


প্রস্তাবনা! এবং ১ ধারা, ৪৮ ধারা হইতে ৬১ 
ধার] (দ্বিতীয় ভ'গ) ৬৬, ৬৭ ও ৬৯ ধারা 
এবং গ ও ঘ অনুম্চী ব্যতীত সম্পূর্ণ আইনটি 
নিরসিত হইবে । 


আইনটি পুরাপুরি নিরসিত হইবে | 


৩৫ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি 
বসাইতে হইবে বথ| :-- 


“৩৫ কোন অঞ্চল বা অঞ্চলের অংশ, যেখানে 

জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন খেয়াঘাট 
অবস্থিত সেই অঞ্চল বা উহার অংশ খে 
স্তানীয় প্রাধিকারীর ক্ষেত্রাধিকারের অধীনে 
উক্ত খের়াঘাট সেই স্থানীয় প্র।ধিকারী কর্তৃক 
পরিচালিত হইবে এই মর্ম রাজাসরকারের 
পক্ষে আদেশ প্রদান করা বিধিসম্মত হইবে, 
এবং উক্ত গ্ানীয় প্রাধিকান্বীর ৭, ১৭ এবং 
৩২ ধারায় বিনিদিষ্ট ক্ষমতা ব্যতীত এই 
আইনমতে জেলা শাসকের উপর যে সকল 
ক্ষমত! ্যন্ত আছে, সেই 'সকল ক্ষমতা 
থাকিবে, এবং ইহার পর তদমুসারে খেয়াঘাট- 
গুলি পরিচালিত হইবে। 


রাজ্যসরকার সময় সময় এই ধারামতে প্রদত্ত 
কোন আদেশ পরিবর্তন বা বাতিল করিতে 
পারিবেন ।* 


১। ৫ ধারায় “ছানীয় প্রাধিকারী”র সংজ্ঞার 


পরিবর্তে নিয়লিখিত সংজ্ঞাটি বসাইতে হইবে, 
যথা £__গ্বানীয় প্রাধিকারী' বলিতে এই 
আইনমতে গঠিত কোন জেলা-পরিষদ, 
স্থানীয় পরিষদ, ব1 সংযুক্ত সমিতি, অথবা 
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ মতে গঠিত 
কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত 
বুঝাইবে।৮ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


সংক্ষিপ্ত নাম। 
৯ ৮ ৩ 


১২৭ 


নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি. 


২। ৭ক ধারার (১) উপধারার (৮) প্রকরণে 
«অথবা চৌকিদারী কর হিসাবে, বা” এই 
শব্দগুলির পর “পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চা়ত আইন, 
১৯৫৭ মতে অভিকর বা কর হিসাবে অথবা” 
এই শব্দগুলি বদিনে। 


৩। ১৮ এবং ১৮ক ধারায় “স্থানীয় পর্ষদ, বা 
ইউনিয়ন সমিতি'* এই শব্দগুলির পরিবর্তে 
“অথবা স্তানীয় পর্মদ** এই শব্দগুলি বসাইতে 
হহবে। 


৪1 ৩৬ ধায়া এবং ১ম ভাগের সমগ্র য় 
অধ্যায়টি (৩৬৭ ধারা হইতে ৪৪ ধারা) নিরসিত 
ভইবে। 


৫1 ৫৩ ধারার পঞ্চম প্রকবণের (ঘ) উপ- 


প্রকরণের পরিবর্তে নিয়লিখিত উপ-প্রকরণটি 
বসাইতে হইতে, যথা -- 


দঘ) জেলাশ্পর্দ কর্তৃক কোন স্থানীয় 
পর্দকে অথব পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, 
১৯৫৭ মতে গঠিত কোন অঞ্চল পর্ধায়তকে 
প্রদত্ত কোন অর্থ।” 


৬। ২য় ভাগের সমগ্র ৩য় মধ্ায়টি (৫৬ ধারা 
হইতে ৫৮ ধার) নিবসিত হইবে । 


৭! ৭৩ ধার] হইতে নিয়লিখিত শব্দ ও সংখ]1- 
গুলি বাদ দিতে হইবে; যথ! ১ 

“কিন্ত তাহার ৩য় ভাগের ওয় অধ্যায়ে বিধান- 
সমূহ বজায় রাঁথিয়11% 


৮| ৮৯ ধারার আরস্তে নিয়লিখিত শব্দগুলি 
বসাইতে ভইবে, যথা :-- 
“পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, 
বিধানসমূহ বজায় রাঁখিয়।।” 


৯1 ৩য় ভাগের সমগ্র ওয় অধ্যায়টি (১০৪ ধার! 
হইতে ১৯৯ ধারা) নিরসিত হইবে । 


১৯৫৭-এন 


১০1 ১৩০ ধারা হইতে নিয়লিখিতরূপ বিষয়- 
বন্তসমূহ বাদ দিতে হইবে, বথ! ১ 


(/০) প্রথম অনুচ্ছেদের নিয়লিখিত 
বিষয়টি :-_ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


নং সংক্ষিপ্ত নাম নিরসন ব1 সংশোধনের ব্যাণ্তি। 
৪ 


*১১৯ ধারামতে প্রদত্ত আদেশ দ্বার! 
এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন ইউনিয়ন 
সমিতি জেলাপরদ. বা স্থানীয় পর্যদের 
অধীন বলিয়। ঘোষিত হইয়। থাকিলে 
সেই ইউনিয়ন সমিতি সম্পর্কে উক্ত 
জেলা বা স্থানীয় পর্ষদ, কর্তৃক ;” এবং 

(%8) “সমগ্র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদ, 
যথ! £-_-'কোন স্থানীয় পর্ষদ যখন এই 
ধারামতে কোন আদেশ প্রদান করেন 
তখন অবিলম্বে উক্ত পর্ষদ, জেল! 
পদের নিকট এ আদেশ প্রদানের 
হেতুব বিবরণ এৰং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন 
সমিতি কোন ব্যাখ্য। প্রদানে ইচ্ছুক 
হইলে সেই ব্যাখ্যাসমেত উক্ত 
আদেশের একটি প্রতিলিপি পেশ 
করিবেন। 
তৎপর জেলা-পর্যদ এ আদেশ বহাল রাখিতে, 
সংপরিবর্তন করিতে অথব! প্রত্যাহরণ 
করিতে পারিবেন»? এবং 
(৩) উপাস্ত) অনুচ্ছেদের, “বা ইউনিয়ন 
সমিতি” এই শব্দগুলি 
১১) ১৩৯ ধারায় দুইটি স্থানে উল্লিখিত “বা! 
ইউনিয়ন সমিতি” এই শব্দগুলি এ ধার! 
হইতে বাদ দিতে হইবে। 


১২। ১৩২ ধার! হইতে নিম্নলিখিত শবগুলি 
বাদ দিতে হইবে, যথা £-- 

(/*) প্রথম অনুচ্ছেদের চারি স্থানে উল্লিধিত 
«বা ইউনিয়ন সমিতি'", এই শব্দগুলি, 

(৮) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে **ব। সমিতি” এই 
শবগুলি। 

১৩1] ১১৩ধার। নিরসিত হইবে। 

১৪1 ১৩৮ ধার] হইতে--- 

(১) নিমলিখিত শবগুলি বাদ দিতে হইবে 
যথ] ১. 

(/*) প্রথম অনুচ্ছেদে “অথব1 ইউনিয়ন সমিতি” 


১৯১৯ ! 


১৯২৩৩ 


& 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১২৯ 


সংক্ষিপ্ত নাম। 


বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত 
শাসন আইন, 
১৯১৯। 
বঙগদেশের (শ্রাম্য) 
প্রার্থমিক শিক্ষা- 
বিষয়ক ১৯৩০ 
খুষ্টাবন্দের আইন । 


নিরপন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি। 
৪ 


(৮০) (থ) এবং (থ৯) প্রকরণ । 
(৬) শেষ অনুচ্ছেদটি পুরাপুরি 


(২) (ন) প্রকরণে “জেল!-পর্যদ, স্থানীয় পর্যদ 
এবং ইউনিয়ন সমিতিসমূহ” এই শব্দগুলি বসাইতে 
হইবে । 

১৫। ১৪২ ধারায় “গ্থানীয় পর্যদ বা ইউনিয়ন সমিতি" 
এই শব্দগুলির পরিবর্তে “জেলা-পর্যদ ব। স্থানীয় 
পর্যদ” এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে । 


১%। ১৪৪ ধারায়” “স্থানীয় প্রাধিকার।” এই শব্দ- 
গুলি যেখানেই থাকিবে সেইখানেই তৎপরিবর্তে 'জেল! 
পর্দ ব1 স্থানীয় পর্দ' এই শবাগুলি বসাইতে হইবে । 
১৭। ১৪৫ ধারায়। “প্রত্যেক স্থানীয় প্রাধিকারী'* 

এইশব্গুলির পরিবর্তে “জেল।-পর্যদ” এই শব্দগুলি 

এবং “*যথাক্রমে জেল! বা] ইউনিয়ন তহবিল" এই 
শব্দগুলির পরিবর্তে *জেলা তহবিল” এই খবগুলি 
বসাইতে হইবে। 


১৮। ১৪৬ ধারায় প্রথম অনুচ্ছেদে “অথবা ইউনিয়ন 
সমিতি” এই শব্ধগুলি এবং ছুই স্থানে উল্লিখিত 
£অথবা সমিতি” এই শব্দগুলি নিরসিত হইবে এবং 
“জেল। পর্যদ” এই শব্দগুলি পরে “অথব” এই 
বসিবে। 
পুরাপুরি নিরসিত হইবে। 
১। ২ ধারায়, 


(১) (১) প্রকরণের পূর্বে নিম্নলিখিত প্রকরণটি 
সন্নিবেশিত হইবে, য্থা £- 
(ক৯১) “অঞ্চল পঞ্চায়ত আইন, ১৭৫৭ (পঃ বঃ ১ আইন, 
১৯৫৭ ) মতে গঠিত অঞ্চল পঞ্চায়ত বুঝাইবে ;' ঃ 


(২) (৯) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত প্রকরণটি সন্নিবেশিত 
হইবে, ধথ। ১. 
£(৯»ক) গ্গ্রাম পঞ্চায়ত' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত 
আইন, ১৯৫৭ মতে গঠিত খাম পঞ্চায়ত বুঝাইবে £ 
(৩) (১৬) প্রকরণে, *বা পঞ্চায়তের” এই শব্দগুলির 
পরিবর্তে, “কোন পঞ্চায়ত গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল 
পঞ্চায়তের' এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে । 
২। ৬ধারার (ছ) প্রকরণে, ”ও পঞ্চার়তগুলির'? 
এই শব গুলির পরিবর্তে “পঞ্চাক়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়ত- 
গুলির” এই শব্দগুলী বসাইতে হইবে । 


৩৩ 


সাল। 
১ 


নং 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


সংক্ষিপ্ত নাম। 


৩ 


নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি। 
৪ 


৩। ৭ ধারার যে ছুই জায়গায় “ও পঞ্চায়তগুলির' 
এই শব্দগুলি আছে সেই ছুই জায়গায় এ শবগুলির 
পরিবর্তে, «পর্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তগুলির'* এই 
শব্দগুলি বসাইতে হইবে । 


৪1 ২৩ধারায়,-- 

(১) (১) উপধারায়__ 

(/) (গ) প্রকরণে। «ব] পঞ্চায়তের' এই শব্দগুলিব 
পরিবর্তে «,পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের' এই 
শব্দগুলি বসাইতে হইবে। 

(%) (5) প্রকরণে, «এবং পঞ্চায়তগণের” এই 
শবগুলির পরিবর্তে “পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত ও 
অঞ্চল পঞ্চায়তগণের” এই শব্দগুলি বসাইতে 
হইবে; 

(২) (২) উপধারায়, «বা পঞ্চায়তের' এই শব্দগুলির 
পরিবর্তে «পঞ্চায়ত নব! গ্রাম পঞ্চায়তের*' এই শব্দগুলি 
বসাইতে হইবে। 

৫ ৩৪ ধারার পরিবর্তে নিয়লিখিত ধারাটি বসাইতে 
হইবে ৪ 

৩৪। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ।--(১) জেলাশাসক 
বাতাহার অধীন ফোন কর্মচারী সময়ে সময়ে গ্রাম্য 
চৌকিদারী আইন, ১৮৭৩ ৬ আঁইম, ১৮৭৪ এর 
১৬ ধারা অনুসারে প্রস্তুত কর-নির্ধারণের তালিকা 
পরাঁক্ষা করিবেন এবং বঙ্গীয় গ্রাম্য হ্বায়ত্ু-শাসন 
আইন, ১৯১৯ বঃ ৫ আইন. ১৯১৯এর ৩৮ ধারানুসারে 
ও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ পঃ বঃ ১৯ আইন, 
১৯৫৭ এর ৫৭ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণ 
অনুসারে নিধণরিত করের বিষয় বিবেচনা করিবেন, 
এবং যেরূপ তদস্ত তিনি আবশ্ঠক মন করেন তাহা 
করিয়া যাহাদের উপর চৌকিদারী ব1 ইউনিয়ন 
অভিকর (রেট) বা স্বলবিাশষে পঞ্চারত-কর ধার্য কর! 
হইয়াছে এবং যাহাদের ব্যাপার, কারবার, পেশা; 
চাকরি, বৃত্তি বা উপজীবিক! ঘটিত অবস্থা! বিবেচনা 
'করিয়াই সম্পূর্ণ ব আংশিক ভাবে এ কর ধার্য করা 
হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন তাহাদের সকলের 
একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন । 

(২) জেলাশাসক এই সকল ব্যক্তির প্রত্যেকের 

উপর বৎসরে একশত টাকার অনধিক একটি কর ধার্য 

করিষেন। | 


স'ল। 


৯ 


নং 


২ 
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নিরসন বা! সংশোধনের ব্যাপ্তি। 
১] 


(৩) এইরূপ নিধারিত করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট 
ইউনিয়ন বোর্ড পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানান 
হইবে এবং ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চারত 
উহা! আদায় করিবেন এবং যে রীতিতে ইউনিয়ন 
অন্ভিকর (রেট) বা চৌকিদারী অভিকর (রেট) কিংব! 
পঞ্চায়ত কর আদায় কর] হয় সেই একই রীতিতে 
উহার এ কর আদায় কনিবার ক্ষমত। থাকিবে £ 

পরস্ত, যে তারিখে এ কর প্রদেয় হয় সেই তারিখ 
হইতে তিন বৎনর কালের মধ্যে উহা আদায় করিতে 
পার! যাইবে। 

(৪) বকেয়! ইউনিয়ন বা চৌকিদারী অভিকর (রেট) 
কিংব। পঞ্চায়ত কর যে প্রণালীতে আদায় কর। হয় 
সেইরূপ যে-কোন প্রণালীতে উক্ত করের বকেয়া আদার 
কর! যাইতে পারিবে । 

(৫) ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়ত ব1 অঞ্চল পঞ্চায়ত 
এই ধারামতে যেকর আদায় করা হয় তাহার শতকরা 
দশ টাক] আদায়ের খরচ1 বাবত কাটিয়। রাখিয়! বাকি 
টাক জেলাশামকের নিকট পাঠাইবেন £ 


পরস্ত, কোন আধিক বৎপরে এ আধিক বৎসরের 
জন্য (২) উপধাবামতে নির্ধারিত করের মধ্যে মোট যে 
কর আদায় করা হয় সেই করের শতকর1 আরও 
দশ টাকা, ইউনিয়ন বোর্ডের, পঞ্চায়তের বা! অঞ্চল পঞ্চায়- 
তের দাবি করিবার ও রাখিবার হক থাকিবে, যদি এরূপ 
মোট আদায় ই আধিক বংসরেন জন্য উক্ত উপধারামতে 
নির্ধারিত মোট করের শতকবা অন্তত আশি টাকা হয়। 
(৬) প্রত্যেক জেলায় উক্ত কর বাবত যেটাকা 
আদায় হয় তাহ! জেলাশাসক জেল! প্রাথমিক শিক্ষা" 
তহবিলে প্রদান করিবেন। 
ব্যাখ্যা ।--এই ধারায় “পঞ্চায়ত কর” বলিতে-- 
(ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭-এর ৫৭ 
ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণমতে নিধণরিত কর! 
বা 
(খ)ট ধরূপ কোন কর নিধণরিত না হওয়া পর্যন্ত 
গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭০, ব1 বঙ্গীয় গ্রাম 
স্বায়ত্ু-শাসন আইন, ১৯১৯ মতে নিধণারিত এবং 
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ এর ৪ ধারার 
(১) উপধারাব অন্ুবিধিমতে প্রচলিত চৌকিদার 
অভিকর ব! ইউনিয়ম অভিকর ঘুখাইবে। 


১৩৭ 


সাল। 
১ 


১৮৭৩ 


৯৪৮ 


নং 


৯০ 


৪ 


্‌ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন 


সংন্ষি নাম। 


কোচবিহার গ্রাম্য 
চৌকিদারী আইন 


১৮৯৩। 


বিহার পঞ্চায়ত 
রাজ আইন, 


১৯৪৭ । 


নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি 


৬। অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনামায় «এবং পঞ্চায়তসমূহ 
এই শব্দগুলির পরিবর্তে *পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত এবং 
অঞ্চল পঞ্চারতসমূহূ", এই শবধগুলি বসাইতে হইবে। 


৭। ৫১ ধারার যে ছুইটি স্থানে যথাক্রমে “বা পঞ্চায়- 
তের" এবং “বা পঞ্চায়ত" এই শব্গগুলি আছে সেই শব্- 
গুলির পরিবর্তে বথাক্রমে *্পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত ব। 
অঞ্চল পঞ্চায়ত”' এই শঞ্চগুলি বসাইতে হইবে । 

৮। ৫৩ ধারায়, 

(১) “বঙ্গদেশের গ্রীম্য স্বায়ত্তশামন বিষয়ক 
১৯১৯ ধ্রীষ্টাব্দের আইনের (৫ মাইন, ১৯১৯ ) ১৮ 
ধারায়” এই শবগুলির পর “অথব] পশ্চিমবঙ্গ 
পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ পঃ বঃ১ আইন, ১৯৫৭ 
এর ১১ ধারার (৪) উপধারার বা ৩০ ধারায়" 
এই শবগুলি সন্নিবেশিত হইবে ; 


(২) দগ্রতোক ইউনিয়ন বোঁড়ের"' এই শব্বগুলির 
পর «গ্রাম পঞ্চায়তের ধ। অঞ্চল পঞ্চায়তের”* এই 
শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে । 

৯। ৫৬, ৬*॥ ৬০ক ও ৬৯ ধারায় যেখানে “বা 
পঞ্চায়ত” এই শব্দগুলি আছে গেখানে উহার পরিবর্তে 
“পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত”” এবং যেখানে “বা 
পঞ্চায়তের” এই শব্দগুলি আছে সেখানেই উহার 
পরিবর্তে ঘপর্ধায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের'' এই শব্বগুলি 
বসাইতে হইবে । 

১০। ৬৬ ধারার (২) উপধারায়,- 

(ক) (5) প্রকরণে, "ইউনিয়ন বোড' এই 
শব্দগুপির পর গ্রাম পর্চারত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত" 
এই শবগুলি সন্নিবেশিত হইবে ; 

(খ) (ঘ৫) প্রকরণে, “এবং পঞ্চায়ত সমূহকে” 
এই শব্ঘগুলির পরিবর্তে “পর্চায়ত গ্রাম পঞ্চায়ত 
এবং অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহকে" এই শবাগুলি 
বসাইতে হইবে। 


কোঁচবিহারীয় আইন। 
পুরাপুরি নিরঙিত হইবে | 


বিহাঁরীয় আইন। 
পুরাপুরি নিরদিত হইবে। 


সাল। নং 


১৮৭৯ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১৩৩ 


সংক্ষিপ্ত নাম। 


৩ 


গবাদি পণডর অবৈধ 
প্রবেশ আইন, 
১৮৭১ । 


নিরসন বা সংশোধনের ব্যান্তি। 


কেন্দ্রীয় আইন। 


গবাদিপত্তর অবৈধ প্রবেশ “বঙ্গীয় সংশোধন” আইন) 
১৯৪৭, (বঙ্গীয় ৪ আইন, ১৯৪৭) এর ৩ ধার। ছ্বারা 
পূর্ববর্তী ৩২ ধারার পরিবর্তে সন্নিবেশিত ৩২ ধারায়।_- 

(৯) (৯) উপধারায়।_ 

(ক) “বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন, ১৯১৯ মতে 
গঠিত ইউনিয়ান বোর্ডের কোন প্রেসিডেন্টকে" এই 
শব্দ ও সংখ্যাগুলির পর নিয্ললিখিত শব ও সংখ্যাগুলি 
সন্নিবেশিত হইবে, যথ! £--- 

«অথব] পশ্চিমবন্্র পরায়ত আইন, ১৯৫৭ পঃ বঃ 
১আইন ১৯৭ মতে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়তের 
কোন অধ্যক্ষকে । 

(খ) “সেই ইউনিয়ন বোৌঁন্ডের” এই শব্গুলির 
পর «বা গ্রাম পঞ্চায়তের” এই শবগুলি সন্নিবেশিত 
হইবে 

(গ) অন্ুবিধিতে,»- 

(/) "বা প্রেসিড়ে্ট"' এই শবাগুলি যে ছুই স্বানে 
আছে সেই ছুই গানেই উহার পরিবর্তে 
“প্রেসিডেন্ট বা অধাক্ষ"' এই শব্দগুলি বসাইতে 
হইবে। 

(%) “ইউনিয়ন বোডের ভাইস-প্রেসিডেপ্টকে" 
এই শব্গগুলির পর বা সেই গ্রাম পঞ্চায়তের 
উপাধ্যক্ষকে” এই শবগুলি সন্নিবেশিত হইবে ; 

(২) (২) উপধারায়, 

(ক) ঘবা প্রেসিডেন্ট” এই শবগুলির পরিবর্তে 
“প্রেসিডেন্ট বা অধ্যক্ষ” এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে । 

(খ) «বা ভাইস প্রেসিডেন্ট" এই শবগুলির পরিবর্তে 
'ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বা উপাধ্যক্ষ" এই শবগুলি বসাইতে 
হইবে; 

(গ) «বা প্রেসিডেন্ট” এই শবস্তলির পরিবর্তে 
“প্রেসিডেন্ট বা অধ্যক্ষ" এই শব্বগুলি বসাইতে হইবে । 


অনুম্থচী ২ 
চৌকিদার এবং দফাদারকে যে যে অপরাধ 
রিপো”করিতে হইবে 
(৫৩ ধার। দ্রষ্টব্য ) 


খুন, দূষণীয়, নরহত্যা, ধর্ষণ (যখন অপরাধী ধধিতা নারীর 
স্বামী নহে ), ডাকাতি, দস্্যতা, চুরি, অগ্নিকাণ্ড দ্বারা অপকার, 
পিঁধ কাটা পত্রমুদ্রা, মুদ্রা বা ডাকডিকেট জালকরা, এরূপ জাল 
করিবার দ্রব্যাদি দখলে রাখা, গুরুতর আঘাতকরণ, দাঙ্গা, সংজ্ঞ। 
হানিকর ওষধপত্র প্রয়োগ, অপবাহন ( কিডন্যাপিং) সরকারী 
কর্মচারী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান, বিন অনুজ্ঞাপত্রে (লাইসেন্স) 
অস্ত্রাদি নির্মাণ করা, বিক্রয় কর] বা দখলে রাখা এবং অনুজ্ঞাপত্র 
(লাইসেন্স) ছাড়াই অস্ত্র সজ্জিত হইয়া চলাফেরা কর! এবং এ 
সকল অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার জন্য বা অনুষ্ঠানে অপসহায়তা- 
সকল প্রচেষ্টা, প্রস্তাতি এবং যড়যন্ত্। 


অনুন্থচী ৩ 
হ্যায় পঞ্চায়তের বিচার্য অপরাধসমূহ 
(৭ এবং ৭১ ধারা দ্রষ্টব্য ) 

তাগ-ক 

১। গবাদিপশুর অবৈধ প্রবেশ আইন, ১৮৭১ (১ আইন, 
১৮৭১ )এর ২৬ এবং ২৮ ধারামতে অনুষ্টিত অপরাঁধসমূহ। 

২। (ভারতীয় দণ্ডসংহিতা (৪8৫ আইন, ১৮৬০ ) এবং এই 
আইন ব্যতীত ) অন্তান্ত আইনমতে বা তদধীনে প্রণীত কোন 


নিয়মাবলী বা! উপবিধিমতে যেসকল অপরাধের জন্য মাত্র পঁচিশ 
টাক! পর্যস্ত অর্থদণ্ড হইয়া থাকে । 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১৩৫ 


৩। আরক্ষা (পুলিস) আইন, ১৮৬১ (৫ আইন, ১৮৬১) 
এর ৩৪ ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ। 

৪। বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইন, ১৮৮৫ (বৰঃ১ আইন, ৮৫) 
মতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ। উহার ভিতর ২৮ এবং ৩০ ধারামতে 
অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ পড়িবে না। 

৫। ভারতীয় দণ্ডসংহিতার (পেনাল কোডের ) নিম্নলিখিত 
ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধনমূহ, যথা £--১৬০১ ২৬৯১ ২৭৭, ২৮৯ 
২৯০১ ২৯৪, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৪১) ৩৫২) ৩৫৮১ ৪২৬১ ৪৩৭১ ৪৪৮, ৫০৪ 
এবং ৫১০ ধারা এবং ন্যায় পঞ্চায়তের মতে সম্পত্তির মূল্য কুড়ি 
টাকার অধিক ন। হইলে ৩৭৯ এবং ৪১১ ধারা । 


ভাগ্ব_খ 

ভারতীয় দণ্ডসংহিতার নিম্নলিখিত ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধ- 
সমূহ, যথা ২--২৮৩, ৪২৮, ৪৩০১ ৪৩১১ ৫০৬ এবং ৫০৯) এবং 
শাসকের মতে সম্পত্তির মূল্য কুঁড় টাকার অধিক না হইলে 
৪০৩ ধারা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসন ও পঞ্চায়ত বিভাগ 
প্রজ্ঞাপন 


নং ১৮৭০ এল সি-জি। ওআর--১৫ 1৫৭ |--৩রা! মার্চ ১৯৫৮ ।--পশ্চিমবজ 
পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ ( পশ্চিমবঙ্গীয় ১ আইন, ১৯৫৭ )-এর ১২০ ধারার (১) 
উপধারা দ্বারা এবং বিশেষভাবে (২) উপধারার দ্বারা অগিত ক্ষমতা গ্রয়োগক্রমে 
রাজ্যপাল, উক্ত ধারার (১) উপধারার আবস্তকমত পূর্বে প্রকাশিত করিয়া, 
নিযনলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিলেন, যথা £ 


নিয়মাবলী 


১। সংক্ষিগত নাম।_ এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী, 
১৯৫৮১ এই নামে অভিহিত হইতে পারিবে। 


২। সংজ্ঞার্থ ।--এই নিয়মাবলীতে,__ 

(ক) “উক্ত আইন”? বলিতে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ ( পশ্চিম- 
বঙ্গীয় ১ আইন, ১৯৫৭) বুঝাইবে ; এবং 

(খ) “ধারা” বলিতে, উক্ত আইনের ধাঁরা বুঝাইবে। 


৩। গ্রাম সভার অধিবেশন ।-(১) ৮ ধারার (৪) উপধারায় উল্লিখিত 
গ্রামসভার অধিবেশন সমূহ, অধ্যক্ষ গ্রামসভার অঞ্চলভূত্ত যে স্থান এতৎপক্ষে 
নির্ধারিত করিবেন সেই স্থানে, হইবে। 

(২) প্রতি বৎসর বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন সাধারণত জানুয়ারি মাসে 
এবং ষাঞ্নাসিক সাধারণ অধিবেশন অক্টোবর মাসের মধ্যে হইবে । 

(৩) অধিবেশনের তারিখের অন্তত পনর দিন পূর্বে, অধ্যক্ষ অথবা তাহার 
অন্নুপন্থিতিতে উপাধ্যক্ষ যে অঞ্চলের জন্ত গ্রামসতা গঠিত হইয়াছে সেই 
অঞ্চলের মধ্যে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে ঢোল-শোহরতের দ্বারা অধিবেশনের 
হ্ান, তারিখ ও সময় এবং গ্রামসভার এর অধিবেশনে যে কার্য কর! হইবে 
তাহার বিষয় ঘোষণ| করিয়া উক্ত অধিবেশন সম্পর্কে সরকারী নোটিন দিবেন। 


১৩৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


' গ্রাম পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে সেখানেও উক্ত অধিবেশনের একটি 
নোটিস টাঙ্গাইয়! দিতে হইবে । 

(৪) গ্রামসভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে যে আয়-ব্যয়ক (বাজেট ) 
এবং রিপোর্ট বিবেচিত হইবে সেই আয়-ব্যয়ক (বাজেট ) এবং রিপোর্ট 
পরিদর্শন করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকিবে এবং যে স্থানে ও যে 
সময়ের মধ্যে এ আয়-ব্যয়ক (বাজেট ) রিপোর্ট পরিদর্শন করা যাইবে তাহ 
অধ্যক্ষ ব! উপাধ্যক্ষের নির্দেশমতে ঢোল-শোহরত এবং নোটিস প্রদর্শনের দ্বার! 
ঘোষণ! করিতে হইবে । 

(৫) গ্রামসভার কোন সদস্ত আয়-ব্যয়ক ( বাঁজেট ) সম্বন্ধে কোন সংশোধন 
প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলে, অধিবেশনের তারিখের অন্তত সাত দিন 
পূর্বে অধ্যক্ষকে এ প্রস্তাব সম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিস দ্রিবেন। 

(৬) গ্রামসভার কোন সদন্য, গ্রামসভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে 
গ্রাম পঞ্চায়তের রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে 
চাহিলে, বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনের তারিখের অন্তত সাত দ্রিন পূর্বে 
অধ্যক্ষকে তৎসম্পর্কে একটি সংকল্পের আকারে লিখিতভাবে নোটিস দিবেন। 

(৭) কোন সংশোধন-প্রস্তাব ব| সংকল্প গ্রাহ হইবে কিন? তৎসম্পর্কে অধ্যক্ষ 
বা তাহার অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষই মীমাংস। করিবেন এবং তাঁহার মতে কোন 
সংশোধন প্রস্তাব ব! সংকল্প অবৈধ কিংবা অনিয়মিত হইলে তিনি তাহ! 
নামঞ্জ,র করিতে পারিবেন । 

(৮) অধিবেশনে যেসকল সংশোধন-প্রস্তাব ও সংকল্প উত্থাপিত হয় তাহ 
গ্রহণ করা বানাকর! হস্ত-প্রদর্শনের দ্বারা অধিকাংশের ভোটের সাহায্যে 
মীমাংসা করিতে হইবে । ভোটের সংখ্যা সমান-সমান হইলে, সভাপতিত্বকারী 
সদস্য দ্বিতীয় বা! নির্ণায়ক (কাস্টিং) একটি ভোট দিতে পারিবেন । 

(৯) গ্রামসভার সমস্ত অধিবেশনের কার্ধবাহের বিবরণ এতছুদ্দেশ্য রক্ষিতব্য 
পুত্তকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তিকে 
উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে । সভাপত্তিত্বকারী ব্যক্তি অধিবেশনের প্রত্যেক 
কার্ষবাহ বিবরণের একটি করিয়া প্রতিলিপি, অধিবেশন হওয়ার তারিখ হইতে 
সাত দিনের মধ্যে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের এবং পঞ্চায়ত সমূহের অবেক্ষকের 
নিকট পাঠাইয়া দিবেন। 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৩৯ 


৪। সাধারণ অধিবেশনে, ৯ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণের 
(৬০) উপপ্রকরণে উল্লিখিত যে অতিরিক্ত কার্ধ করিতে হইবে ।-- 
বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে গ্রামন্ভা, উপস্থিত সদশ্যগণের মধ্যে অধিকাংশের, 
মতৈক্যে গ্রামনভার ব্যাপারে অন্তান্ত যেরূপ কার্য স্থির হয় সেরূপ কার্য করিতে, 
পারিবেন 

-৫। যাগ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে যে কার্য করা হইবে ।_ 
(১) ৯ ধারার (১) উপধারার. (খ) প্রকরণে উল্লিখিত ষাণ্মাসিক সাধারণ 
অধিবেশনে গ্রামসভ।, পূর্ববর্তী কোন বৎসরের হিসাব-নিরীক্ সংক্রান্ত 
সর্বশেষ রিপোর্ট এবং পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের বিবরণ এবং চলতি বৎসরের 
অন্ুপূরক আয়-ব্যয়ক (সাল্লিমেপ্টারি বাজেট ) সম্পর্কে কোন প্রাক্কলন 
( এ্টিমেট ) থাকিলে তাহাও বিবেচনা করিবেন। 

(২) ষাগ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে হিপাব-নিরীক্ষা। সংক্রান্ত যে রিপোর্ট, 
হিসাবের যে বিবরণ, অন্ুপৃরক আফ়-ব্যয়ক সম্পর্কে যে প্রাক্কলন এবং কাষ্যের 
যেবিবরণ বিবেচিত হুইবে তাহ, অধ্যক্ষ বা! উপাধ্যক্ষের নির্দেশমতে টোল- 
শোহরত এবং নোটিস প্রদর্শনের দ্বার এতৎপক্ষে যে স্থান এবং যে সময় ঘোষণ। 
করা হয় সেই স্থানে এবং সেই সময়ের মধ্যে, পরিদর্শন করিবার অধিকার 
প্রত্যেক ব্যক্তির থাকিবে। 

(৩) গ্রামসভা! ৪ নিয়মে উল্লিখিত যে কোন কার্ধও সম্পাদন করিতে পারিবেন। 

৬। গ্রাম সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য সদ্য 
নির্বচিন।- অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে গ্রীম পঞ্চায়তের যেসকল 
সদশ্য উপস্থিত থাকিবেন তাহাদের মধ্যে যিনি জোয্ঠ তিনিই গ্রামসভার 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। বয়োজ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে গ্রাম পঞ্চায়তের 
সদশ্তগণের নামের একটি তালিক। অধ্যক্ষ করৃকি রক্ষিত হইবে এবং প্র-ত্যক 
সদস্যকেই উক্ত তালিকায় তাহার যে স্থান তাহা জানাইয়! দিতে হইবে । 

৭। ঘে অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় তাহার অম্পর্কে নোটিল 
দিবার রীতি ।_-১* ধারার (২) উপাধারায় উল্লিখিত স্থগিত অধিবেশন 
অন্ষানের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত সাত দিন পূর্বে, অধ্যক্ষ অথবা তাহার 
অন্থপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ ৩ নিয়মের (৩) উপ-নিয়মে বিহিত রীতিতে সরকারী 
নোটিস দ্রিবেন। 


১৪০ পশ্চিমবঙ্গ পর্চায়ত নিয়মাবলী 


গ্রাম পঞ্চায়ত এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নিবচন 

৮। নির্বাচন-আধিকারিক নিয়োগ ।--(১) জেলা পঞ্চায়ত-আধি- 
কারিক গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যদের 
নির্বাচন পরিচালনার জন্ত এবং গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল 
পঞ্চায়তের সাশ্তপদের নৈমিত্তিক রিক্তিপুরণের নিমিত্ত উপ-নির্বাচন 
পরিচালনার জন্ত একজন নির্বাচন-মাধিকারিক নিযুক্ত করিবেন । 

(২) নির্বাচন-আাধিকারিক (রিটার্নিং অফিসার) (১) উপ-নিয়মে 
উল্লিখিত নির্বাচন কিংবা! উপ-নির্বাচন পরিচালনার জন্ত অগ্রাধিকারিক 
€প্রিসাইডিং অফিসার ) এবং ভোটগ্রাহী-আধিকারিক্‌ (পোলিং অফিসার) 
-গণকে নিযুক্ত করিবেন। নির্বাচনের অব্যবহিত পর অগ্রাধিকারিক 
( প্রিসাইডিং অফিসার )-গণ ভোট গণন1। করিবেন । 


৮ক। সহনির্বচন আধিকারিক ।--(১) জেল! পঞ্চায়ত-আধিকারিক 
যে-কোন নির্বাচন-আধিকারিকের কৃত্য সম্পাদ্নে তাহাকে সাহায্য করিবার 
জন্য এক ব। একাধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন । 

(২) নির্বাচন-আধিকারিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে, প্রত্যেক সহ-নির্বাচন-আঁধি 
কারিকেরই 'নর্বাচন-আধিকারিকের যাবতীয় বা যে-কোনে। কৃত্য সম্পাদনে 
ক্ষমত! থাকিবে; 
পরভ্ধ, নির্বাচন-আধিকারিক, তাহার যে কৃত্য মনোনয়ন্পত্র পরীক্ষার সহিত 
সম্পর্কিত সেরূপ কোন কৃত্য সম্পাদনে অনিবার্ধব্ূপে বিরত না থাকিলে, কোন 
সহ-নির্বাচন-আধিকারিকই উক্ত কৃত্য সম্পাদন করিবেন না । 


৮খ। নির্বাচন-আধিকারিক ৰলিতে, নির্বাচন-আধিকারিকেত্র 
কৃত্য সম্পাদনকারী সহ-নির্বাচন-আধিকারিককেও বুঝাইৰে ।- প্রসঙ্গ 
বশত অন্য অর্থ আবশ্যক না হইলে এই নিয়মাবলীতে নির্বাচন-আঁধিকারিক 
সম্বন্ধে যে উল্লেথ থাঁকে তাহার দ্বার1, ৮(ক) নিয়মের (২) উপ-নিয়মমতে কোন 
সহ-নির্বাচন-আধিকারিক যে কৃত্য সম্পাদনের জন্ প্রাধিকৃত হন সেরূপ কোন 
কৃত্য সম্পাদনকারী এ সহ-নির্বাচন-আধিকারিককেও বুঝাইবে বলিয়া গণ্য 
করিতে হইবে ।]% 
্[৮ক এবং ৮৭ প্রজ্ঞাপন নং ৫১৬২এল এস-জি, ২৮এমে ১৯৫৮ অনুযায়ী 
বসানে। হইয়াছে |] 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ১৪১ 


৯। নির্বাচিনে তারিখ ইত্যাদি ঘোষণ! করিয়! নোটিস প্রচার ।_ 
গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের দশ্যগণের নির্বাচন 
কিংবা উপ-নির্বাচন যে তারিথে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার অন্যন ৬*1 দিন পূর্বে, 
নির্বাচন-আধিকাবিক, (রিটার্নিংঅফিসার) উক্ত গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চ 
য়তের কোন অফিস থাকিলে দেই অফিসে কিংবা সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা বা অঞ্চল 
পঞ্চায়তের ক্গেত্রান্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে নোটিস জারি করিঘ।-_ 

(ক) গ্রাম পঞ্চায়তের অথর! স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদন্যগণের 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্ত (অতঃপর নির্বাচন-দিবস বলিয়! উল্লিখিত) একটি 
তারিখ ঘোষণ। করিবেন, এবং উক্ত তারিখ স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত করিবেন; 

(খ) যে নির্বাচনক্ষেত্র হইতে গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন 
সেরূপ প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রের ক্রমিক সংখ্যা, নাম এবং স্থানীয় সীম! ঘোষণ। 
করিবেন; . 

(গ) গ্রামসভার প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্র হইতে গ্রাম পঞ্চায়তের যে সদস্যগণ 
নির্বাচিত হইবেন তাহাদের সংখ্যা এবং, স্থলবিশেষে, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত 
অঞ্চল পঞ্চায়তের যে সদস্তগণকে নির্বাচিত করিবেন তাহাদের সংখ্যা! ঘোষণ। 
কবিবেন। 

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের সদশ্ হিসাবে 
নির্বাচনের জন্ত নির্বাচনপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের নিমিত্ত একটি তারিখ 
ঘোষণা করিবেন-_ এপপ তারিখ নির্বাচন-দিবসের অন্যন ৪২ দিন পৃববর্তী 
হওয়া! চাই; এবং 

(উ) গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, শ্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সন্ত হিসাবে 
নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যে সময়ে ও যে তারিখে এবং যে 
স্থানে তৎকর্তৃক পরীক্ষিত হইবে সেই সময় ও সেই তারিখে এবং সেই স্থানে 
ঘোষণা করিবেন--উক্ত তারিখ নির্বাচন-দিবসের অন্যন ৩৮ দিন পৃবর্তা 
হওয়া চাই। 

প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ ।এল এস-জি ।৩আর-_-১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর 
১৯৫৮ ক্রমে সংশোধিত । 

১০। নির্বাচনপ্রার্থিগ্রণকে মনোনয়ন ও তাহাদিগকে নিৰন্ধভুক্ত 
করণ ।--(১) গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থনবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য 


১৪২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


হিসাবে নির্বাচনের জন্য ধাহার নাম সংশ্লিষ্ট গ্রাম-সভার নির্বাচনক্ষেত্র বা অঞ্চল 
সম্পর্কিত পশ্চিববঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন-তালিকার অন্তর্ভক্ত হয় সেরূপ 
প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীকে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ক-নিদর্শমতে আবশ্যক বিশেষ 
বিবরণসমূহ, নির্বাচনপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্ত ৯ নিয়মের (ঘ) 
প্রকরণমতে যে তারিখ ঘোষিত হয় সেই তারিখ বা ততৎপুর্বে, নির্বাচন-আধি 
কারিকের নিকট অর্পণ করাঁইতে হইবে] অধিকন্ত, গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বা 
চনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীকে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ক-অন্ুস্চীতে প্রদত্ত প্রতীক 
গুলির মধ্যে একটি প্রতীক বাছিয়। লইতে হইবে। 

*[(১)] 

[প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২ ।ডি পি 1৩ আর--৮1৫৯,১৪ ই মে ১৯৫৯ ক্রমে বাঁদ 
দেওয়। হইয়াছে ।] 

(৩) ৯ নিয়মের (উ) প্রকরণমতে মনোনয়নপত্র পরীক্ষার জন্য যে সময় ও যে 
তারিথ ধার্যা কর! হয় সেই সময়ে ও সেই তারিখে, নির্বাচন-আধিকারিক-- 
নির্বাচনগ্রার্থিগণ অথবা তাঁহাদের যে নিযুক্তকগণকে এই নিয়মাবলী-সংলগ্ন 
ক১-নিদর্শে যথাযথভাবে নিযুক্ত কর! হইয়াছে সেই নিযুক্তকগণ উপস্থিত 
থাকিলে, তাঁহাদের সমক্ষে সমস্ত মনোনয়নপত্র পরীক্ষ। করিবেন [ওকোন মনো! 
নয়ন সম্পর্কে যেনমন্ত আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহার নিষ্পঘ্ি করিবেন] এবং 
যে যে নির্বাচনপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র সিদ্ধ বলিয়া! দেখা যায় কেবল তাহাদের 
নামই নির্বাচনপ্রার্থ হিলাবে নিবন্বভুক্ত করিবেন) 

[প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২ |ডি পি ।৩আর--৮ 1৫৯, ১৪ই মে ১৯৫৭৯ ক্রমে 
বসানে হইয়াছে |] 

&পরস্ত, নির্বাচন -আধিকারিকের মতে যে ত্রুটি বস্তত গুরুত্বপূর্ণ নহে সেরূপ 
কোন ত্রুটির দরুন তিনি কোন মনোনয়নপত্র অগ্রাহ্য করিবেন না।] 

৪ প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২ ।ডি পি ৩আর--৮ 1৫৯, ১৪ই মে ১৯৫৯ ক্রমে যোগ 
করা হইয়াছে ।] 

(৪) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে কোন নির্বাচনপ্রার্থীর বেলা, নির্বাচন- 
আধিকারিক, মনোনয়নপত্র পরীক্ষা সমাপ্ত হইবামাত্র, নির্বাচনপ্রার্থিগণ যে সকল 
প্রতীক বাছিয়। লইয়াছেন সেগুলি পরীক্ষা করিবেন এবং, উক্ত প্রতীকগুলির 
পারস্পরিক মিলের দরুন কোন গোলযোগ দেখ! দিলে, তিনি ফ্তদুর সম্ভব 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৪৩ 


সংক্ষিষ্ট নির্বাচনপ্রার্থিগণের ইচ্ছাচসারে এবং প্রয়োজন হইলে ভাগ্য পরীক্ষা- 
মূলকভাবে প্রতীকগুলি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই 
চূড়াস্ত হইবে। প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থাকে যে প্রতীক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হয় তাহ। সেই নির্বাচনপ্রার্থী ব। তাহার নিযুক্তককে জীনাইতে হইবে। তাহার 
পর নির্বাচন আধিকারিক সিদ্ধ মনোনয়ন সম্পকিত একটি তালিকা প্রস্তত 
করিবেন-এঁ তালিকাটিতে প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট প্রতীকের 
উল্লেখ থাকিবে। 


(৫) [(২) উপ-নিয়মমতে সিদ্ধ না হইলে. কোন মনোনয়নপত্রই 
গ্রাহা হইবে ন!। ]**কাহারও উথ্থাপিত কোন আপত্তির বিষয় শুনিবার পর 
কোন মনোনয়নপত্র অগ্রাহা করা হইলে, নির্বাচম-আঁধিকারিক উক্ত মনোনয়ন 
পত্র অগ্রাহ করিবার করণ লিপিবদ্ধ করিবেন 1 নির্বাচন-আধিকারিক সিদ্ধ 
মনোনয়ন সম্পকিত একটি তালিক৷ প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকার একটি 
প্রতিলিপি অবিলম্বে জেল পঞ্চায়ত-আধিকাব্বিকের নিকট প্রেরণ করিবেন । 


কক প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২। ডি পি।৩ আর--৮1৫৯, ১৪ই মে ১৯৫৯ ক্রমে 
বাদ দেওয়া হইয়াছে |) 


(৬) নির্বাচন-আধিকারিক যে নির্বাচন প্রাধিগণের মনোনয়ন সিদ্ধ হইয়াছে 
তাহাদের নামের একটি তালিক! গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন 
অফিস থাকিলে, সেই অফিসে এবং অন্ত কোন প্রকাশ্য স্বানেও, নির্বাচন- 
দিবসের অন্যন ৩৪ দিন পূর্বে, প্রকাশ করিবেন। তালিক। প্রকাশের তারিখ 
হইতে এই নির্বাচন প্রাথিগণকে ্রন্ূপে নিবন্ধতুক্ত কর! হইয়াছে বলিয়! গণ্য 
কর! হইবে। 

১১। প্রীপ্থিত৷ প্রত্যাহার ।__ গ্রাম পঞ্চায়তের অথব1, স্থলবিশেষে 
'অঞ্চল পঞ্চায়তের সদন্ত হিসাবে নির্বাচনের জন্য যে-কোন নির্বাচনপ্রার্থা নির্বাচন- 
দিবসের অন্যন ২৮ দিন পূর্বে নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট লিখিতভাবে 
একটি নোটিস দিয়া তাহার প্রাধিতা। প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। যে 
নির্বাচনপ্রাথা তাহ!র প্রাথিতা প্রত্যাহার করিয়াছেন, তিনি এ প্রাথিতা- 
গ্রত্যাহার নাকচ করিতে পারিবেন ন! কিংব! এর একই নির্বাচনে সদশ্য হিসাবে 
পুন্মনোনীত হইতে পারিবেন ন1। 


১৪৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


১২। প্রার্থিত। প্রত্যাহারের নোটিস প্রকাশ করা ।--১১ নিয়মমতে 
প্রদত প্রাথিতা প্রত্যাহারের নোটিস প্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব. নির্বাচন-আধি- 
কারিক জেল! পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট লিখিতভাবে প্র সংবাদ প্রেরণ 
করাইবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে, 
সেই অফিসে এবং অন্য কোন প্রকাশ্ঠ স্থানেও প্রার্ধিতা-প্রত্যাহার সম্পর্কিত 
উক্ত নোটিস প্রকাশ করিবেন । 

১৩। জেল! পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট আগীল।_($) ১০ 
নিয়মের (১) উপ-নিয়মমতে মনোনয়নপত্র দাখিলকারী কোন ব্যক্তি যদি 
দেখিতে পান যে, নির্বাচন-আধিকারিক কতৃক ১০ নিয়মের ৬ উপ-নিয়মমতে 
প্রকাশিত নির্বাচনপ্রার্থীদের তালিকায় হার নাম অন্ততু-ক্ত করা হয় নাই 
কিংবা * [মনোনয়নপত্র দাখিলকারী ] কোন ব্যক্তি য্দি এ তালিকায় অন্য 
কোন নির্বাচনপ্রার্থার নাম থাকার অধিকার সম্পর্কে আপত্তি উপস্থাপিত করেন, 
তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি নির্বাচন-দিবসের অন্যন ২৬ দিন পূর্বে জেলা পঞ্চায়ত- 
আধিকারিকের নিকট লিখিতভাবে আগীল করিতে পারিবেন। জেল! 
পঞ্চায়ত-আঁধিকারিক আপীল সম্পর্কে তৎকতৃ্ক প্রদত্ত আদেশের একটি 
প্রতিলিপি, সংশ্লিষ্ট নির্বাচন-আধিকারিক যাহাতে নির্বাচন-দিবসের অন্য,ন 
১৬ দ্রিন পূর্বে পাইতে পারেন সেইভাবে তাহার নিকট পাঠাইয়! দিবেন 
এবং জেল! পঞ্চায়ত-আধিকারিক নির্বাচন-আধিকারিককে নির্দেশ দিলে 
নির্বাচন-আধিকারিক, এর আদেশ পাইয়া, তালিকাটি সংশোধন করিবেন, 
উহাতে এরূপ সংশোধন করার তারিখ লিখিয়!। রাখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম 
পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে, সেই অফিসে অথব। 
অন্ত কোন প্রকাশ স্থানে, এ তালিকায় যে সংশোধন কর! হইয়াছে তাহ! 
অবিলঙ্ছে প্রকাশ করিবেন । 


ক [প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৩। এল এস-জি ।৩আর--১৫।৫৭-২১ ৫ই 
ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বসানে। হইয়াছে । ] 


(২) এইভাবে ষে ব্যক্তির নাম নুতন করিয়৷ তালিকাভুক্ত কর। হইয়াছে 
তিনি এরূপ তালিকাভুক্তির তারিখ হুইতে নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে নিবন্ধভুক্ত 
হইয়াছেন বলিয়! গণ্য করা হইবে এবং গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে 
নির্বাচনের জন্য কোন নির্বাচনপ্রাথার বেল" নির্বাচন-আধিকারিক ১০ নিয়মের 
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(৪) উপ-নিয়মে বিহিত রীতিতে উক্ত নির্বাচন প্রার্থীর মন্ত একটি প্রতীক নির্দিষ্ট 
-ক্করিয়! দিবেন এবং তাহাকে এ নিপিষ্ট প্রতীকের বিষয় জানাইবেন। 

(৩) জেলা পঞ্চাপ়ত-আধিকারিক (১) উপ-নিয়মমতে যে আদেশ দিবেন 
তাহাই চূড়ান্ত হইবে। 

১৪। নির্বাচন প্রার্থিগণের চূড়ান্ত তালিক1।-_নির্বাচন-আধিকারিক, 
১৩ নিয়মমতে প্রদত্ত তলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের আদেশক্রমে অথবা 
১১ নিয়মমতে প্রাধিতা-প্রত্যাহারের ফলে মূল তালিকায় যেসকল সংশোধন 
রুর! হয় তৎসমুদয়ের উত্বেখ করিয়া নির্বাচন প্রার্থাদের নামের একটি সংশোধিত 
ভালিক, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে 
সেই অফিসে এবং গ্রগ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের ক্ষেত্রাস্তর্গত কোন 
প্রকান্ঠ স্থানে, নির্বাচন-দিবসের অন্যুন ১২ দিন পুর্বে, প্রকাশ করিবেন। 
এইভাবে প্রকাশিত সংশোধিত তালিকাটি নির্বাচন প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত 
তালিক1 হইবে। 

১৫। নির্বাচন প্রার্থীদের নির্বাচন ।-(১) ১৪ নিয়মমতে নির্বাচন- 
প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিক। প্রকাশের পর, নিবন্ধতুক্ত নির্বাচন প্রাধিগণের 
সংখ্যা যদি সংশ্লিষ্ট গ্রামনভা অথবা, স্থলবিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচন ক্ষেত্র 
হইতে যেসকল নির্বাচন প্রার্থীকে নির্বাচিত করিবেন তাহাদের সংখ্যার সমান ব! 
তদপেক্ষা কম হয়, তাহ হইলে নির্বাচন-আধিকারিক 'অবিলম্বে এরূপ সমস্ত 
নির্ব।চন প্রার্থীকেই যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া! ঘোষণ। করিবেন। যেস্কলে 
প্রন্বপ নির্বাচন প্রার্থীদের সংখ্য। পূরণীয় আসনের সংখ্যা হইতে কম হইবে 
সেস্থলে, অবশিষ্ট রিক্ত আসনগুলি পূরণের নিমিত্ত নির্বচন-আধিকারিক ৯ 
নিয়মে যে রীতি নির্ধারিত হইয়াছে সেই রীতিতেই, নির্বাচনের অন্ত তারিখ 
বা তারিখসমূহ ধার্ধ কারব্নে। 

(২) প্রর্ূপ নিবন্ধতুক্ত নির্বাচনপ্রার্থীদের সংখ্যা যদি নির্বাচনক্ষেত্র হইতে 
ঈমথবা, স্থলবিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়ত কতৃক যেসকল নির্বাচন্প্রাথা নির্বাচিত 
হুইবেন তাহাদের সংখ্যা হইতে অধিক হয় তাহ হইলে, ভোট গ্রহণ কর! 
্ইবে । নির্বাচন-আধিকারিক ভোটস্বানগুলির অবস্থিতি এবং ভেট গ্রহণের 
সময় সম্পর্কে একটি নোটিস সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত ব। অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন 
"অফিস থাকিলে সেই অফিসে, এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের 

১৩ 
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ক্ষেত্রাস্তর্গত অন্য কোন প্রকাশ্ঠ স্থানে, নির্বাচন-দিবসের অন্তত ১২ দিন পূর্বে». 
প্রকাশ করিবেন। 

১৬। ভোটপ্রহণের প্রারস্ত।--(১) ৮ নিয়মের (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত 
অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইভিং অফিসার ) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য ব্র্বাচনের জন্ত 
ভোটস্থানে ভোট গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন । 

(২) সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার প্রত্যেক সদস্যেরই গ্রাম পঞ্চায়তের যে নির্বাচনঙ্গেত্র 
সম্পর্কে তাহার নাম সংঙ্টি্ট অঞ্চল সন্বন্ধীয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন- 
ভালিকার অন্তভূক্ত হয় সেই নির্বাচনক্ষেত্রে ভোট দিবার এবং এ নির্বাচনক্ষেত্রে 
ষতগুলি রিক্ত আসন আছে ততগুলি ভোটই দিবার অধিকার থাকিবে £ 

পরন্ত, কোন সদস্যেরই যে-কোন একজন নির্বাচনপ্রার্থীকে একটির বেশি 
ভোট দিবার অধিকাঁর থাকিবে ন।। 

(৩) ধাহারা ভোট দিতে ইচ্ছা! করেন তাহার! সকলেই ভোটস্থানে উপস্থিত 
থাঁকিবেন এবং যে ভোট প্রতিনিধি মারফত বা! লিখিত পত্র দ্বারা দেওয়৷ হয় 
তাহা সিদ্ধ হইবে না। ১৫ নিয়মের (২) উপ-নিয়মমতে প্রজ্ঞাপিত সময় উত্তীর্ণ 
হওয়ার পর কে'ন ভোটারকেই ভোটম্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে ন1। 

১৭। ভোটদানের গোপনতা ।--ভোটারগণ যাহাতে গুগুভাবে ভোট 
দিতে পারেন তজ্জন্য নির্বাচন-আধিকাঁরিক যেরূপ স্থান উপযুক্ত মনে করিবেন 
সেরূপ স্থানই হুইবে গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের 
সদ্য নির্বাচনের জন্য ভোটদানের স্থান। 

১৮। ভোটারগণকে সনাক্ত কর।।--(১) অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং 
অফিসার ), গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন-দিবসে ভোটার 
গণকে সনাক্ত করিব,র জন্য নির্বাচনপ্রাথীদিগক্ে এবং তাঁহাদের কোন 
নিযুক্তক থাকিলে সেই নিযুক্তকদ্দিগকে ভোটম্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দিবেন £ 

পরস্ত, প্রত্যেক ভোটম্থানে প্রতি নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য একজনের বেশি 
নিষুক্তক থাকিবেন না। 

(২) নির্বাচন পরিচালনার জন্য যাহাদের সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে; 
সেরূপ অন্তান্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকারিক ( প্রিসাই ভিং অফিসার ) ভোটস্থানের: 
মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন। 
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(৩) নিজের ভোটদানের জন্ত ছাড়া, কোন নির্বাচনপ্রার্থীকে ব। তাহার 
ন্যুক্তককে ভোট দিবার স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়৷ হইবে না। 


১৯। (ভোট গ্রহণের পূর্বে ব্যালট-বাক্স'দেখাইতে হইবে ।--গ্রাম 
পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্ত ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে 
অগ্রাধিকারিক ( প্রিসাইডিং অফিসার ) ব্যালট-বাক্সটি যে খালি আছে তদ্বিষয়ে 
উপস্থিত নির্বাচনপ্রার্থীদের বা তাহাদের নিষুক্তকদের প্রতীতি জন্মাইবেন এবং 
তাহার পর বাক্সটি তালাবদ্ধ করিবেন । ব্যালট-বাক্সটি এমনভাবে স্থাপন করিতে 
হইবে যাহাতে উহা অগ্রাধিকারিকের (প্রিসাইডিং অফিসারের ) দৃষ্টিপথে 
থাকে। 


২০। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণের নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি ।_- 
(১) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে কোন ভোটারের ভোট দিবার উপযুক্তত। সম্পর্কে নির্বাচন 
প্রার্থী বা স্তাহার নিষুক্তক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন 
করিতে পারিবেন না এবং এরূপ আপত্তি কেবল অগ্রাধিক!রিকের (প্রিসাইভিং 
অফিসারের ) নিকটই কর! যাইবে । অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইভিং অফিসার ) 
উক্ত আপত্তি সম্পর্কে সরাসরি নিষ্পত্তি করিবেন। কোন ভোটারের ভোট 
দিবার অধিকার আছে এ বিষয়ে অগ্রাধিকারিকের ( প্রিসাইডিং অফিসারের ) 
প্রত্তীতি জন্মিবামাত্র তিনি এই নিয়মাবলীজংলগ্র যে নিদর্শানুযায়ী ভোটপত্রের 
যে অংশটি (ফয়েল) ভোটদানের জন্য ব্যবহার্য তাহ। এ ভোটারের হস্তে অপ্পণ 
করিবেন এবং তাহাকে ভোট দিতে দিবেন। 


(২) কোন ভোটারকে ভোটপত্র অর্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে, এ 
ভোটপত্রের পৃষ্ঠদেশে সরকারী চিহ্ন [ অথবা অগ্রাধিকারিকের বা ভোটগ্রাহী 
আধিকারিকের নামের আছ্যক্ষরে সহি ]* দিতে হইবে এবং উক্ত ভোটার 
যে ভোটপত্র পাইয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য নির্বাচক-তালিকার প্রতিলিপিতে 
তাহার জন্য নিদিষ্ট সংখ্যার পার্শে একটি নিেশ-চিহ্ন বলাইতে হইবে, কিন্ত 
তাহাকে যে বিশেষ ভোটপত্রটি দেওয়া হইয়াছে তৎসম্পর্কে কোন মস্তধ্য লিখিয়। 
রাখা যাইবে না। 


(৩) নির্াচক-তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাটি তাহার 
ভেটপত্রের গ্রতিপত্র অংশে (কাউণ্টরফয়েলে ) লিখিয়! রাখিতে হইবে । 


১৪৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


(8) যে ভোটারকে ভোটপত্র দেওয়। হইয়াছে অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং 
অফিসার) সেই ভোটারকে অতঃপর ভোট দিবার জন্ত ভোট দেওয়ার স্থানে 
যাইবার নিরেশ দিবেন । ভোটপত্রের চিহ্ৃ'পিবার স্থানে চিহ্ন বসাইবাঁর পর, 
ভোটারকে ভোটপত্রখানি এমনভাবে ভাজ করিতে হইবে যাহাতে এ চিহনটি 
দেখা না যায় এবং তাহার পর এ পত্রটি ব্যালট-বাক্সের মধ্যে ফেলিতে হইবে 
এবং অবিলম্বে ভোটম্বান ত্যাগ করিতে হইবে। 

(৫) শারীরিক কোনরূপ অসামর্থ্যবশত কোন ভোটার যদ্দি ভোটপত্রে 
প্র্নশিত প্রতীক বুঝিতে না পাঁরেন অথবা ভোটপত্রে চিহ্ন বসাইতে না পারেন 
তাহা হইলে, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) উক্ত ভোটারের 
অন্থুরোধক্রমে ভোটপত্রে তাহার ভোট চিহ্নিত করিয়! দ্রিবেন। তাহার পর 
সং্রিষ্ট ভোটার উক্ত ভোটপত্রটি ভাজ করিয়! ব্যালট-বাক্সের মধ্যে ফেলিয় 
দিবেন। 

* [প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ ॥এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বলানে 
হইয়াছে 1] 

টীক1 :__অন্তভাবে সনাক্ত হইলে তালিকার ছাপা ভুল অশ্াহা হইবে | 

২১। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য-নির্বাচন সম্পর্কে ভোটগণনা।--(১) 
ভোটগ্রহণ শেষ হইবাঁর পর, অগ্রাধিকারিক ( প্রিসাই ভিং অফিসার ) ব্যালট- 
বাক্স খুলিবেন এবং নির্বাচন-প্রাথিগণ বা তাহাদের নিযুক্তকগণের মধ্যে 
ধাহারা উপস্থিত থাঁকেন তাহাদের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ ভোটগণন। করিতে হইবে । 

(২) অগ্রাধিকারিকের বিবেচনায় কোন ভোটপত্র দেখিয়া ভোটার কাহাকে 
ভোট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে যুক্তিযুক্ত সন্দেহের উত্ত্রেক হইলে, তিনি এঁ ভোটপত্র 
অগ্রাহ করিতে পারিবেন। যে ভোটপত্র এভাবে অগ্রাহ্া করা হয় তাহার 
উপর অগ্রাধিকারিককে এই মর্মে একটি মন্তব্য লিখিয়। দিতে হইবে এবং প্র 
ভোটপত্র গণনার মধ্যে ধরা হইবে ন1। 

1] প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ এল এস-জি, ১০ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো 
হইয়াছে। ] 

২২। গ্রাম পঞ্চায়তের সঘম্য নির্বাচনের ফল ঘোষণ। ।-_যেদিন 
ভোট গ্রহণ কর! হয় সেই দিনই অগ্রাধিকারিক (প্রিনাইডিং অফিসার ) যে 
নির্বাচন প্রাথিগণ সর্বাধিকসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাহাদের নাম যথাযথভাবে 
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নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। দুই ব। ততোধিক ব্যক্তির প্রাপ্ত ভোটের 
সংখ্য। সমান সমান হইলে, অগ্রাঁধিকারিক যেরূপ রীতি উপযুক্ত বিবেচনা করেন 
সেরূপ রীতিতে ভাগ্য পরীক্ষা (লটারি) করিয়া! ধূপ নির্বাচনপ্রার্থীদের মধ্য 
হইতে নির্দিষ্টসংখ্যক সদশ্য বাছাই করিয়া লইবেন। অগ্রাধিকারিককে 
(প্রিসাইডিং অফিসারকে ) এরপে নির্বাচিত সদশ্যদের নাম জেলা পঞ্চায়ত- 
আধিকারিকের নিকট [ এবং নাম তালিকার একটি প্রতিলিপি নির্বাচন- 
আধিকারিকের নিকট 7*% পাঠাইতে হইবে । [ নির্বাচন-আধিকারিক এর নাঁম 
তালিকাটি, তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন সেরপ রীতিতে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে 
প্রকাশ করিবেন। ]1 

২৩। অঞ্চল পঞ্চায়তের সদন্য নির্বাচনের জন্য ভোটদানের 
প্রক্রিয়। ।-(১) অগ্রাধিকারিককে (প্রিসাইডিং অফিসারকে ) সংশ্লিষ্ট 
গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যদের নামের একটি তালিক! রাখিতে হইবে । ভোটদানেচ্ছু 
প্রত্যেক ভোটার ভোঁটম্থানে প্রবেশ করিলেই, অগ্রাধিকারিক (প্রিপাইডিং 
অফিসার) খ-১ নিদর্শানুযায়ী ভোটপত্রের যে অংশটি (ফয়েল ) ভোটদানের 
জন্ ব্যবহার্য তাহ? এ ভোটারের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং তাহাকে ভোট 


দিতে দিবেন। 

(২) কোন ভোটারকে ভোটপত্র অর্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে, এ ভোট 
পত্রের পষ্ঠদেশে সরকারী চিহ্ন [ অথবা অগ্রাধিকারিকের বা ভোটগ্রাহী 
আধিকারিকের নাঁমের আগ্ধক্ষরে সহি 18 দিতে হইবে এবং গ্রাম গঞ্চায়তের 
উক্ত সদস্য থে ভোটপত্র পাইয়াছেন তাহ] দেখাইবার জন্ত, অগ্রাধিকারিক 
(প্রিসাইডিং অফিসার) কতৃর্ক রক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়তের সদন্তগণের নামের 
তালিকার গ্রতিলিপিটিতে তাহার নামের পার্থ একটি নির্দেশ চিহ্ন বসাইতে 
হইবে, কিন্তু তাঁহাকে যে বিশেষ ভোটপত্রটি দেওয়া হইয়াছে তৎসম্পর্কে কোন 
মন্তব্য লিখিয় রাখা যাইবে না। 

* [গ্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯ এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসাঁনো। 


হইয়াছে। ] 

1 [প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ ।এল এস-ঞজি ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বসানে। 
হইয়াছে। ] 

৪[ প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ |এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো 


হইয়াছে। 


১৫০ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


(৩) (১) উপ-নিম্মমিত অগ্রাধিকারিক (প্রিপাইডিং অফিসার) কর্তৃক 
রক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্তগনের নামের তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের জন্ 
নির্দি সংখ্যাটি ভোটপত্রের প্রতিপত্র অংশে (কাউন্টারফয়েলে ) লিখিমা দ্রিতে 
হইবে। 


(৪) ষে ভোটারকে ভোটপত্র দেওয়! হইয়াছে, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং 
অফিসার ) সেই ভোটারকে অতঃপর ভোট দিবার জন্য ভোট দেওয়ার স্থানে 
ষাইবার নির্দেশ দিবেন । ভোঁটপত্রটিতে চিহ্ন বসাইবার পর ভোটার ভোটপত্রটি 
এমনভাবে ভাজ করিবেন যাহাতে এ চিহ্নটি দেখা না যায় এবং তাহার পর 
এরূপ ভাঁজ করা ভোটপত্রটি অগ্রাধিকারিকের ( প্রিাইডিং অফিসারের ) 
হস্তে অর্পণ করিবেন এবং অবিলম্বে ভোটস্কান ত্যাগ করিবেন। 

**[(৪ক) নিরক্ষরতা অথবা শারীরিক কোনরূপ অনামর্থের দরুণ কোন্‌ 
ভোটার যদি ভোটপত্ররে নির্বাচন-প্রার্থীদের নামগুলি পড়িতে না পারেন, ব! 
ভোটপত্রে চিহ্ন বসাইতে ন1 পারেন, তাহ হইলে অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং 
অফিসার) উক্ত ভোটারের অনুরোধক্রমে ভোটপত্রে তাহার ভোট চিহ্নিত 
করিয়! দ্রিবেন। তাঁহার পর সংশ্লিষ্ট ভোটার উক্ত ভোটপত্রটি ভাজ করিয়া 

অগ্রাধিকারিকের হস্তে প্রদান করিবেন ] 
. ঈঙ্গৃ৪কে) প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২ ।ভি পি ।৩আর--৮।:৯, ১৫ই মে ১৯৫৯ 
ক্রমে বসানো হইয়াছে । ] 

*[(৫) অগ্রাধিকারিকের বিবেচনায় কোন ভোটপত্র দেখিয়া ভোটার 
কাহাকে ভোটটি দিয়াছেন তৎসম্পর্কে যুক্তিযুক্ত সন্দেহের উদ্রেক হইলে, তিনি 
এঁ ভোটপত্র অগ্রাহ করিতে পারিবেন। যে ভোটপত্রটি এমন ভাবে অগ্রাহ্থ 
কর! হয়, তাহার উপর অগ্রাধিকারিককে এই মর্মে একটি মন্তব্য লিখিয়। দিতে 
হইবে এবং ত্র ভোটপঞ্জ গণনার মধ্যে ধর হইবে না 1] 

* [প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ ।এল এস-জি, ১৭ই এপ্পিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানে। 
হইয়াছে |] 

(৬) তাহার পর সেখানেই ভোট গণন! করিবার পর অগ্রাধিকারিক 
(প্রিসাইডিং অফিসার ) ষে নির্বাচনপ্রার্থীগণ সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন 
তাহাদের নাম যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়! ত্র দিনই ঘোষণা করিবেন। দুই 
বা ততোধিক ব্যক্তির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হইলে অগ্রাধিকাঁরিক 
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যেরূপ রীতি উপযুক্ত মনে করেন, সেরূপ রীতিতে ভাগ্যপরীক্ষা! (লটারি) করিয়! 
এবপ নির্বাচনপ্রার্থদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া লইবেন। অগ্রাধিকারিককে 
এরূপ নির্বাচিত সদস্যদের নাম জেল পঞ্চায়ত-মাধিকারিকের নিকট [ এবং 
নাম-তালিকার একটি প্রতিলিপি নির্বাচন আধিকারিকের নিকট ]1পাঠাইতে 
হইবে । নির্বাচন-আপিকারিক এ নাম তালিকাটি তিনি যেরূপ উচিত বিবেচন! 
করেন সেরূপ রীতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রকাশ করিবেন । ]$ 

1[ প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯ |এলএস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো 
'ছুইয়াছে |] 

[প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ |এল এস-পি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বপানো 
হইয়াছে ।] 

২৪। ঘোবষপত্রে নির্বাচিত সদস্যদের নাম প্রকাশ ।_জেলা 
পঞ্চায়ত আধিকারিক [অঞ্চল পঞ্চায়তের ]%% যে সদস্যগণ যথাযথভাবে নির্বাচিত 
হইয়াছেন তাহাদের নামের একটি তালিক। অবগত্যর্থে পঞ্চায়ত-অধিকর্তার 
নিকট এবং কলিকাতা ঘোষপত্রে প্রকাশার্থ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণের 
'অধিক্ষকের নিকটও পাঠাইয়। দ্রিবেন। 

**[প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ |এল এস-জি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বসানে! 

'হুইয়াছে।] 
টীক1 :--এই গেজেট হইবার আগেই প্রধান ও উপগ্রধান নির্বাচন হইতে পারে। কারণ, 
গেজেটে বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু নির্বাচনের তারিথ নির্দিষ্ট। 

২৫। অগ্রাধিকারিক কর্তৃক নির্বাচন আধিকারিকের নিকট 
নিবাচন সম্পর্কিত কাগজ পত্র দাখিল ।__অগ্রঃধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়তের 
অথবা, স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণের নির্বাচন-সম্পর্কিত কাগজপত্র 
নিরাপদ হেপাজতের জন্য নির্বাচন-আধিকাঁরিকের নিকট পাঠাইবেন |] 

11 প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ ।এল এন-জি,১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসাঁনে! 
হইয়াছে। 

1২৬। গ্রাম এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের নিবণচন সম্পর্কিত কাগজ 
পত্রের হেপাজত ।- নির্বাচন-আধিকারিক ২৫ নিয়মে উল্লিখিত কাগজপত্র 
এক্ক বৎলর পধ্যস্ত নিরাপদ হেপাজতে রাখিবেন। এ সময়ের পর উক্ত 
স্কাগঞ্রপত্র নষ্ট করিয়! ফেলা হইবে |] 


১৫২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


1 [প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ ।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রেমে বসানো 
হইয়াছে ।] 

২৭। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং প্রধান ও উপ-প্রধান নিবচন ।-- 
(১) ১১ ধারার (৬) উপ-ধারার বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া গ্রাম পঞ্চায়তের 
সদস্য নির্বাচনের তারিখ হইতে ৪৫ দিনের মধ্ো নির্দিষ্ট কোন দিনে অধ্যক্ষ ও 
উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করিতে হইবে এবং ২৭ ধারার (১) উপধারার বিধানসমূহ 
বজায় রাখিয়া, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদন্য নির্বাচনের তারিথ হইতে ৩৯ দিনের 
মধ্যে প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচন করিতে হইবে। অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ 
অথবা স্থল-বিশেষে, প্রধান ব। উপ-গ্রধানের পদের নৈমিত্তিক রিক্তি পুরণার্থ 
যে-কোন উপ-নির্বাচন এ পদ্ররিক্তির তারিখ হইতে ৩০ দ্বিনের মধ্যে অন্ুঠিত, 
হইবে। 


(২) পঞ্চায়ত-পরিদর্শকঃ অন্তত দশ দিন পূর্ব্বে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং 
হলবিশেষে, প্রধান ও উপণ-্প্রধ|ন নির্বাচনের তারিথ ও স্থান প্রজ্ঞাপিত করিবেন, 
এবং নির্বাচন-সম্পর্কিত সভার কার্ধবাহ পরিচালনের জন্ত একজন্‌ অগ্রাধিকারিক' 
নিযুক্ত কবিবেন। 

(৩) অগ্রাধিকারিক অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে প্রধান হিসাবে নির্বাচনের: 
জন্য নির্বাচনপ্রার্থদের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার নিমিত্ত সদস্যপ্িগকে 
আমন্ত্রণ জানাইবেন। নির্বাচনপ্রার্থিগণ স্বয়ং প্ররূপ গ্রস্তাবক ও সমর্থক হইতে, 
পারিবেন না। 

(৪) অধ্যক্ষ বা হ্থলবিশেষে, প্রধান ছিসাবে নির্বাচনের জন্য কেবল: 
একজনের নামই প্রস্তাবিত এবং সমধিত হইলে, এ ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত 
হইয়াছেন বলিয়৷ অগ্রধধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) কর্তৃক ঘোষিত; 
হইবেন। একাধিক নির্বাচন প্রার্থী থাকিলে; ভোট গ্রহণ করা হুইবে,কিস্ত অধ্যক্ষ 
বা স্থলবিশেষে, প্রধান হিসাবে নির্বাচন প্রার্থিগণ ভোঁটদানে অংশগ্রহণ করিতে 
পারিবেন ন11]% অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার ) প্রত্যেক ভোটারের 
হাতে একটি সাদা কাগজ দিয়?, উক্ত ভোটার যে নির্বাচন প্রার্থীর পক্ষে ভোট 
দিতে ইচ্ছা করেন সেই নির্বাচন প্রার্থীর নাম লিখিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ 
করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভোটার তখন অন্য কাহাকেও দেখিবার কোন স্থফোগ 
ম। দিয়] গোপন্ভাবে বিশেষ নিবর্শচনপ্রার্থীর নামটি লিখিয়। কাগজটি ভাজ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়ম।বলী ১৫৩ 


করিয়৷ ফেলিবেন এবং উহ অগ্রাধিকারিকের (প্রিসাইডিং অফিসারের ) হস্তে 
অর্পণ করিবেন। ভোটার ভোটপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিৰেন না। কোন 
ভোটার যে নির্বাচনপ্রাথীর পক্ষে তিনি ভোট দিতে ইচ্ছা করেন সেই 
নির্বাচনগ্রার্থীর নাম লিখিতে অসমর্থ হইলে, তিনি অন্ত কাহাকেও এর নামটি 
শুনিবার কোন স্থযোগ না দিয়া তাহার পক্ষে এ নামটি লিখিয়। দ্রিবার জন্ত 
অগ্রাধিকারিককে (প্রিসাইডিং অফিসারকে ) অনুরোধ করিবেন । তদনুসাঁরে 
অগ্রাধিকারিক ( প্রিসাইডিং অফিদার ) অতঃপর সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রার্থীর নাম 
লিখিয়া ভোটপত্রটি ভাজ করিয়। ফেলিবেন এবং উহা! অন্ঠান্ত ভোটপত্রের 
সহিত রাখয়া দিবেন। অগ্রাধিকারিক ( প্রিসাঁইডিং অফিসার ) তাহার পর 
সেখানেই ভোট গণনা করিবেন এবং যে নির্বাচনপ্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট 
পাইয়াছেন তাহাকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়। ঘোঁধণা করিবেন । ছুই ব! 
ততোধিক নির্বাচনপ্রাধীর পক্ষে সমসংখাক ভোট দেওয়। হইয়াছে বলিয়। দেখা 
গেলে, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিপার ) যেরূপ রীতি উপযুক্ত বিবেচন' 
করেন তদনুযায়ী ভাগ্যপরীক্ষা (লটারি ) করিষ্সা প্ররূপ প্রার্থীদের মধ্য হইতে 
একজনকে বাছাই করিয়া লইবেন। এভাবে যে নির্বাচনপ্রার্থীকে বাছাই 
করিয়া লওয়! হইবে তিনি অধ্যক্ষ বা স্থলনিশেষে প্রধান বলিয়া যথাষথভাঁবে 
নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া অগ্রাবিকারিক কতৃক ঘোষিত হইবেন। 
অগ্রাধিকারিককে অধ্যক্ষ বাস্থলবিশেষে, প্রধানের নীমগুলি জেল। পঞ্চায়ত- 
আধিকারিকের নিকট পাঠাইতে হইবে [এবং উহার একটি প্রতিলিপিপঞ্চায়ত- 
পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; পঞ্চায়ত পরিদর্শক এ নামগুলি 
তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে, সংশ্লিট অঞ্চলে 
প্রকাশ করিবেন | 

* [প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ |এল এস-জি। ৩ আর-১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর 
১৯৫৮ ক্রমে বাদ দেওয়! হইয়াছে । ] 

প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ ।এল এস-জি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে যোগ কর। 
হইয়াছে।] 

(৫) অধ্যক্ষ বাঁ স্থলবিশেষে, প্রধান নির্বাচিত হইলে পর, উপাধ্যক্ষ, বা 
স্থলবিশেষে, উপপ্রধান পূর্বোক্ত রীতিতে নির্বাচিত হইবেন। অগ্রাধিকারিককে 
(ছিসাঁইডিং অফিসারকে ) উপাধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে উপপ্রধানের নামগুলিও 


১৫৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট পাঠাইতে হইবে [এবং ইহার একটি 
প্রতিলিপি পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, পঞ্চ।য়ত পরিদর্শক 
এ নামগুলি, তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন, সেরূপ রীতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে 
প্রকাশ করিবেন |] 

[ প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ এল এস-জি, ২৫ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে ষোগ কর! 
হইয়াছে । ] 

**] (৫ক) অগ্রাধিকারিককে, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান ব। উপ-প্রধানের 
নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্র নিরাপদ হেপাজতের জন্য নির্বাচন-আধিকারিকের 
নিকট পাঠাইয়। দিতে হইবে । নির্যাচন-আধিকারিক প্র কাগজপত্র এক বৎসর 
পর্যন্ত নিরাপদ হেপাজতে রাখিবেন। তাহার পর উক্ত কাগ জপত্রগুলি নষ্ট 
করিয়। ফেলা যাইবে |] 

*্গূ প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ ।ডি পি।৩ আর--৫ ৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে 
যোগ কর হইয়াছে 1] 

(৬) জেল পঞ্চায়ত-আধিকারিককে [ নিবাচিত প্রধান বা উপ-প্রধানের ]+ 
নামগুলি অবগত্যর্থে পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট এবং কলিকাত। ঘোষপত্রে 
গ্রকাশার্থ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণের অধীক্ষকের নিকটও পাঠাইতে হইবে । 

*[ প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ ।এল এস-জি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বসানে। 
হইয়াছে ।] 

২৮। নির্বাচনসংক্রান্ত খরচ যেভাবে প্রদান করিতে হইবে ।-_ 
গ্রাম পঞ্চায়তের সদশ্য এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের নির্বাচন-সংক্্রান্ত সমুদয় খরচ। 
গ্রাম পঞ্চায়ত তইবিল হইতে প্রধান করিতে হইবে, এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য 
এবং প্রধানের ও উপত্প্রধানের মির্বাচন-সংক্রান্ত সমুদয় খরচা অঞ্চল পঞ্চায়ত 
তগছবিল হইতে প্রদ্দান করিতে হইবে : 

পরস্ত, উক্ত আইনের প্রারস্তের পর প্রথমবার প্রন্ধপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
নিমিত্ত, রাজ্য-সরকারই এ থরচা মঞ্চুর করিবেন এবং উক্ত খরচার টাক! জেল! 
পঞ্চায়ত-আধিকারিকের অথব। রাজ্যসরকাঁর অন্ত যে আধিকারিককে নির্দেশ 
করেন সেরূপ আধিকারিকের কর্তৃত্ব'ধীনে গচ্ছিত রাখিবেন। 

২৯। তারিখ বাড়াইয়! দেওয়।।-_[ নির্বাচন-আধিকারিক 71 গ্রাম 
পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের সদন্ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অধ্যক্ষ ব। উপাধ্যক্ষ 
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অথবা! প্রধান ব। উপ.প্রধানের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই নিয়মাবলীতে 
উল্লিখিত যে-কোন তারিখ, তিনি যদবধি উচিত বিবেচনা করেন তদবধি, 
বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। 

প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯ ।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানে! 
হইয়াছে ।] 


টীক1£- যদিও নিয়মে তারিখ পরিবর্তনের কারণগুলি সন্নিবেশিত হয় নাই, তথাপি 
সাধারণ বুদ্ধিতে সেগুলি এভাবে ধরা যাইতে পারে, থা ১-(১) দাঙ্গা-হাঙ্গামা ; (২) প্রাকৃতিক 
রা (৩) অগ্নিকাণ্ড; (৪) মড়ক + (৫) সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ; (৬) নিম্ন নিধাচনের 
ব)থতা। 


নিম্ন নির্বাচন, যথা গ্রাম পঞ্চায়তের কোন একটি নির্বাচন কোন কারণে সম্পূর্ণ না হইলে 
উদ্ধতন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিবাচনের তারিখ পিছাইতে হইবে । গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচন সম্পূর্ণ 
হইবার ৪৫ দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিধাচনের তারিখ ধার্ধ্য করিতে হইবে। তারিখের 
পরিবধতনের হিসাব এভাবেই করিতে হইবে । 


৩০। নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদ ।--যঘে নির্বাচনপ্রারথী যথাযথভাবে 
মনোনীত হইয়াছিলেন তিনিই জেলো-শাসকের নিকট এতৎপক্ষে কোন নির্বাচনী 
দরখাস্ত পেশ না৷ করিলে অন্তান্ত কাহারও গ্রাম পঞ্চায়ত ব। অঞ্চল পঞ্চায়তের 
সদশ্তগণের অথবা, স্থলবিশেষে, অধ্যক্ষের ব1 উপাধ্যক্ষের কিংব! প্রধানের বা 
উপ-্প্রধানের কোন নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি কর! চলিবে না। দরখাম্তকারী 
যে নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন সেই নিবাচন সম্পর্কেই মাত্র এরূপ 
দরখাস্ত কর! চলিবে এবং উহ অগ্রাধিকারিক ( প্রিসাইডিং অফিসার ) কর্তৃক 
নির্বাচনের ফল ঘোষণার তারিথ হইতে [ত্রিশ ]$ দিনের মধ্যে পেশ করিতে 
হইবে। দরখাস্ত পেশ করার সময়, দরখাস্তকারীকে জেল।-শাসকের নিকট 
ফী বাবত পনের টাকা প্রদান করিতে হইবে । এভাবে প্রদত্ত ফী ফেরত দেওয়। 
হইবে না। জেলা-শাসক, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিস দিবার পর এবং যেরূপ 
সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয় তাহ! গ্রহণ করার পর, এ দরখাস্ত সম্পর্কে নিষ্পত্তি 
'করিবেন। জেলা-শাসকের আদেশই চুড়ান্ত হইবে । 


$[ প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ ।এল এস-জি, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে. বসানে। 
“হইয়াছে |] 


টীকা £-যে কে।ন ভোটদাতা নির্বাচনী-বিবাদ করিতে পারিবেন না। একমাত্র বৈধভাবে 
মনোনীত প্রার্থারাই এই বিবাদ করিতে পারিবেন। এই মামলায় উকীল দেওয়! যাইবে | 

[ ১৭--৭-৫৯ তারিখের কলিকাত। গেজেটে প্রজ্ঞাপিতি আদেশ স্বারা জেলা শাসকের 
ক্ষমতা মহকুমাশাসককে প্রত্যভিযুক্ত কর হইয়াছে। 
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[৩১ |]* 

*[ প্রজ্ঞাপন নং ৫৪৮ ।ডিপি ।৩ আর-৪ 1৬০, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ ক্রমে, 
বাদ দেওয়া হইয়াছে ।] 

গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিবেশন পরিচ।লন প্রনিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য নিয়মাবলী 

৩২। অধ্যক্ষ ব! প্রধান অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন 1 
অধ্যক্ষ অথবা, স্থলবিশেষে, প্রধান যে-কোন সময় অধিবেশন আহ্বান: 
করিতে পারিবেন এবং এ অধিবেশনে, অধ্যক্ষ অথবা স্থলবিশেষে, প্রধান যেরূপ 
কার্ধ নির্দিষ্ট করিয়! দিবেন সেরূপ কার্ধ কর! যাইবে । 

৩৩। গ্রাম পঞ্চায়ত ৰা অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিবেশনের 
নোটিস।-(১) ২২ ধারার (১) উপ-ধারার অনুবিধিতে উল্লিখিত অথবা 
২৮ ধারার সহিত পঠিত ২২ ধারার (১) উপধারার অন্ুুবিধিতে উল্লিখিত 
অধিবেশন ব্যতীত অন্য সমন্ত অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করিয়া 
গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত 
সাত দ্রিনের নোটিস দিতে হইবে £ 

পরন্ত, জনম্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন জরুরী বিষয় আলোচন করিবার জন্য তিন 
দিনের নোটিস দিয়াই অধিবেশন আহব'ন করা যাইবে । 

(২) অধ্যক্ষ বপ্রধান কর্তৃক কৃত্যস্থচী ( আাজেও। ) সংক্রান্ত একটি পুস্তক 
রক্ষিত হইবে । গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থলবিশেষে অঞ্চলপঞ্চায়তের অধিবেশনে 
যে কার্য করা হইবে তাহ! এর পুস্তকে লিখিয়া রাখিতে হইবে । যে পুস্তকে 
সংশ্লিষ্ট কার্ধের বিষয় এভাবে লিখিত হইয়াছে সেই পুস্তক খানি অধিবেশনের জন্য 
শির্দিষ্ট সময়ের অস্তত ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থলবিশেষে অঞ্চল 
পঞ্চায়তের প্রতেক সদস্যর নিকট পাঠাইয়! দিয় কৃত্যস্থচী সম্পর্কে নোটিস দিতে 
হইবে এবং উক্ত পুস্তকে সদস্যগণের স্বাক্ষর লইতে হইবে। 


(৩) দৈবাৎ ফোন সদন্তকে নোটিস দেওয়া ন! হইয়। থাকিলে, তন্বারা 
গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অধিবেশনের' 
কার্ধবাহ অসিদ্ধ হইবে ন|। 

৩৪ । অধ্যক্ষ বা! উপাধ্যক্ষের কিংব। প্রধান ব। উপ-প্রধানের 
অপসারণ লম্পক্কিত অধিবেশন ।--অধ্যক্ষ ব। উপাধ্যক্ষ কিংবা স্থলবিশেষে, 
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প্রধান বা উপত্প্রধান যে অধিবেশনে তাহার অপসারণের বিষয় বিবেচন1 করা 
হইবে সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন ন1 এবং অধিবেশনে 
উপস্থিত সদশ্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে প্ররূপ অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করার জন্ত নির্বাচন করিবেন। 

৩৫। নোটিসে অনুল্লিখিত যে কার্য করা যাইবে ।__উপস্থিত 
সাস্তগণের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই সম্মত হইলে, গ্রাম পর্চয়ত বা স্থলবিশেষে 
অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন অধিবেশনে কৃত্যন্চী-পত্রে উল্লিখিত কার্য ছাড় যে-কোন 
কার্ধ করিতে পারিবেন। 

টীকা £-_ইহ1 ২৩ ধারার বিরোধী ও অবৈধ । 

৩৬। ভোটের দ্বারা মত নির্ধারণ ।-_যে সংকল্পের প্রস্তাব করা হয় 
এবং যাহার উপর ভোট-গ্রহণের দাবি কর! হয় সেরূপ প্রত্যেকটি সংকল্প ভোট 
ওয়ার পূর্বে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রস্তাবককে উহাতে স্বাক্ষর করিতে 
হুইবে। পক্ষে অথবা! বিপক্ষে ভোটদানকাঁরী সদন্যগণের সংখ্যার উল্লেখ সহ 
এরূপ প্রত্যেকটি সংকল্প কার্ধবাঁহ-সম্পকিত পুস্তকে পুরাপুরিভাঁবে লিপিবদ্ধ 
করিতে হইবে। 

৩৭। প্রতিনিধির দ্বারা ভোট দেওয়। নিবিদ্ধ ।-_প্রতিনিধির দ্বারা 
(ভোট দেওয়া নিষিদ্ধ এবং কোন সংকল্প সম্পর্কে ভোট লওয়ার সময় স্বয়ং 
উপস্থিত ন। থাকিলে কোন সদন্তই তঙ সম্বন্ধে ভোট দিতে পারিবেন না। 

৩৮। নৃতনভাবে নোটিস দেওয়1।-__সদস্তগণকে কোন স্থগিত 
অধিবেশনের তারিখ নৃতনভাবে নোটিস দিয়! জানাইয়া দিতে হইবে। 

৩৯। কার্ধ্যবিবরণ সম্পকিত পুস্তক ।-_-অধিবেশনসমূহের কার্ষবাহের 
বিবরণ এতছুদ্দেশ্তে রক্ষিতব্য পুশ্তকে লিখিয়! রাখিতে হইবে এবং উক্ত 
কার্ধবিবরণ যে অধিবেশন সম্পকিত সেই অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব 
করিয়াছেন তীহাকে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং জনসাধারণ এরূপ 
পুস্তক অবাধে পরিদর্শন করিতে পারিবেন। 

৪০। কার্ধসম্পর্কে রিপোট প্রস্তুত কর। এবং ২৪ ধারায় উল্লিখিত 
রিপোট পেশ করবার সময় ।--(১) কার্ষের ধরন- বিভিন্ন সংস্থান হইতে 
ন্ধ আয় এবং প্রত্যেক রকম কার্ষের জন্য নির্বাহিত ব্যয় অনুসারে বিভিন্ন 
দফায় যে কার্ধ করা হইয়াছে তাহা দেখাইফ। গ্রাম পঞ্চায়ত রিপোট প্রস্তত 


১৫৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


করিবেন। একটি দফায় শ্রেণীনির্ধেশ করিয়। দেখানো যায় না এরূপ কোন, 
কার্য করা হইয়! থাকিলে তাহা! «বিবিধ কাজ”, এহ দফায় দেখাইতে হইবে । 
৩৪ ধারায় উল্লিখিত যে তহবিল গ্রাম পঞ্চা়ত লাভ করেন সেই তহবিলের 
পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্ষের জন্ত যে পরিমাণ টাক! খরচ কর! হইরাছে তাহ। 
রিপোর্টে দেখাইতে হইবে । ৩১ ধারা মতে কৃত কার্ষের জন্ত এবং বিবি ধ. 
কার্ষের জন্য যে পরিমাণে টাক খরচ করা 'হুইয়াছে তাহ! রিপোর্টে আলাদা- 
ভাবে দেখাইতে হইবে। 

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত পূর্ববর্তী বৎসর যে কার্য কর! হইয়াছে তাহার একটি 
রিপোর্ট গ্রাম সভার ষান্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে পেশ করিবেন এবং 
গ্রামসভার যাল্মাসিক সাধারণ অধিবেশনের জন্ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে অঞ্চল 
পঞ্চায়ত ও পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকটও একটি করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবেন ॥ 

৪১। ৪২ ধারায় উল্লিখিত সংযুক্ত সমিতি গঠন ।--(১) সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চল পঞ্চায়ত বা! অঞ্চল পঞ্চায়তসমুহের অনুমোদন লইবার পর দুই ব। 
ততোধিক গ্রাম পর্চায়ত নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য ৪২ ধারার উল্লিখিত কোন 

যুক্ত সমিতি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত একত্র মিলিত হইতে পারিবেন । 


(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত হইতে সমপংখ্যক মনোনীত সদস্যদের লইয়া 
উক্ত সমিতি গঠিত হইবে । সমিতিকে তাহাদের কার্ষের প্রগতি সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তসমুছের নিকট রিপোর্ট দিতে হইবে । 

(৩) সম্মিলিত গ্রাম পঞ্চায়তসমুহের মধ্যে ৪২ ধারায় (২) উপধারায় 
যে মতভেদের বিষয় উল্লেখ কর৷ হইয়াছে সেরূপ কোন মতভেদ ঘটিলে এ 
বিষয়টি জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট প্রেরণ. করিতে হইবে এবং 
তৎসম্পর্কে জেল! পঞ্চায়ত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। 

৪২। ৪৩৫১) ধারায় গ্রাম পঞ্চায়তকে জেল! পর্যদের কৃত্যসমুহ 
যেক্নপ প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়ার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহার রীতি ।--(১) জেল! পর্যদ্ের যেসমন্ত কৃত্য কোন গ্রাম পঞ্চায়তকে 
প্রত্যভিযোজন করিয়! দিতে হইবে তাহ। সংশ্লিষ্ট গ্রাম শঞ্চায়তের অঞ্চল 
সম্পর্কে হইবে। 

(২) জেল! পর্যদ্‌ তৎকর্তৃকি প্রত্যভিযোজিত কৃত্য অম্পাদনের অন্ত সংশ্লিষ্ট. 
গ্রাম পঞ্চায়তকে আবশ্যক তহবিল আবণ্টন করিয়া॥ দিয়েন । | 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৫৯ 


(৩) কোন গ্রাম পঞ্চায়তকে কৃত্যসমুহ প্রত্যভিষোজন করিয়া দিবার 
পূর্বে, জেল পর্যদ এতৎপক্ষে তাহাদের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তকে 
জানাইবেন এবং উহার একটি করিয়! প্রতিলিপি জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক 
ও পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট পাঠাইবেন। 

(৪) (১) উপনিয়মে উল্লিখিত কৃত্য সম্পাদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়ত যে 
কার্য করেন তাহ] 'অবেক্ষণ করার ক্ষমত। জেলা পর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল 
পঞ্চায়তের থাকিবে । 

(৫) ৪৩ ধারায় (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রত্যভিযোজন সংক্রান্ত সর্ত ও 
কড়ারসমুহ অধ্যক্ষ এবং জেলা পর্যদের সভাপতিই প্রথমে স্থির করিবেন এবং 


তাহার পর জেল! পর্ষদ ও গ্রাম পঞ্চায়তের একটি অধিবেশনে বিষয়টি 
চূড়ান্তভাবে স্থির করা হইবে । 


(৬) জেল? পর্যদের সভাপতি গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজনের 
আদেশ জানাইবেন এবং উহার এবটি করিয়া গ্রতিলিপি জেল! গ্ঞ্চায়ত- 
আধিকারিক ও পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। 

৪৮ (৫) ধারামতে অঞ্চল পঞ্চার়তের সচিবদের জন্য 
লোকসংগ্রহের পদ্ধতি 

৪৩। অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব নিয়োগ ।- (১) অঞ্চল পঞ্চায়তসমুহের 
সচিবের পদ পুরণ করিবার নিমিত্ত ।মহকুম1-শাসক]* প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের 
জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিবেন। [মহকুমা-শাসক]) গ্রত্যেকটি পদ নিয়োগের 
জন্য চারিজন গ্রাথার নাম পঞ্চায়ত-অধিবর্তার নিকট সুপারিশ করিবেন। 

প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯ |এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানে। 
হইয়াছে ।] 

€(২) রাজ্যসরকার অথবা রাজ্যসরকারের নিকট হইতে এতৎপক্ষে 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধি-কারিক বা প্রাধিকারী (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত 
প্রাথিগণের মধ্য হইতে প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের জন্য একজন করিয়। সচিব 
নিযুক্ত করিবেন £ 

[পরন্ত-_ 

(/*) কোন প্রার্থ ষদি নিধারিত প্রশিক্ষ1 সাফল্যের সহিত সম্পূর্ণ করিতে 
না পারেন, তবে তাহাকে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবরূপে স্থায়িভাবে নিযুক্ত 
কর! হইবে না) 


১৬০ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


(৮০) (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিতরূপে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবপদে 
নিয়োগপ্রাথী দের নাম সম্পর্কে সুপারিশ না হওয়া পর্যন্ত অথব! (/০) প্রকরণে 
উল্লিখিত প্রার্থীর প্রশিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়! পর্যন্ত কিংব। অঞ্চল পঞ্চায়তের 
সচিবের সাময়িক অনুপস্থিতির কালে, রাজ্যসরকার অথব!1 রাঁজ্যনরকারের 
নিকট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধিকারিক ব৷ প্রাধিকারী কোন 
অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবরূপে যে"কোন ব্যক্তিকে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন।11 রর 

1 প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ ।ডি পি ।৩আর-৫ 1৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে 
বসানে হইয়াছে ।] 


টীকণ £_15810108 শেষ হইলে সম্পাদকের বেতন ৫০২--৮০২ স্কেলে হইবে । ৪৫ 
নিয়মে সরকার সম্পাদক নিযুক্ত না করা পর্যন্ত জেল! পঞ্চায়ত অফিসার অস্থায়ী সম্পাদক 
নিযুক্ত কয়িতে পারিবেন। সম্পাদক সরকারী কর্মচারী নহেন যদিও ১১৪) ধারার বিশেষ অর্থে 
তিনি সরকারী কর্মচারী । অস্থারী সম্পাদকের মোট বেতন ৫০২ টাকার মধ্) হইবে। 


88। যোগ্যতা ।-বিগ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় (ক্কুল ফাইনাল 
এগজামিনেশনে ) বা সমতুল্য অন্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, সাধারণত 
কোন ব্যক্তিকেই নৈমিত্তিক রিক্ত পদ পূরণের জন্য ৪৩ নিয়মের (১) উপ- 
নিয়মে উল্লিখিত তালিকার অন্তভূক্তি বা প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত কর! 
যাইবে না £ 

পরস্ত, যেনকল প্রার্থীকে [ মহকুমা-শাসক ]$ অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবপদে 
নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বলিয়া! মনে করেন তাহাদের বেলা, রাজ্যসরকার 
শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত শিথিল করিতে পারিবেন । 

[প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ | ডি পি।৩ আর-৫ 1৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে 
বসানো হইয়াছে ।] 

৪৫। অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের চাকরির সর্তাবলী ।_-(১) 
মহকুমা-শাসকের অফিসের অথবা যেস্কুলে মহকুম1-শানকের কোন পৃথক 
অফিস ন। থাকে সেস্থলে জেলা শাসকের অফিপের নিম্মনতম পর্ষ।য়ের 
কর্মগারিগণের ছুটি ওশান্তি সম্পর্কে চাকরির যেরূপ সর্ত নিধারিত হয়, অঞ্চল 
পঞ্চায়তসমুহের সচিবগণের ছুটি ও শাস্তি সম্পর্কে চাকরির সর্তও ঠিক সেইরূপই 
হইবে। প্রধান সচিবকে বং্সরে অনধিক ১৫ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর 
করিতে পারিবেন কিন্তু এককালে সাত দিনের বেনী নৈমিত্তিক ছুটি সাধারণ ত 
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মন্ত্র করা যাইবে না । প্রধানের সুপারিশক্রমে পঞ্চায়ত-পরিদর্শক নৈমিত্তিক 
ছুটি বাত্তীত অন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন। 

(২) বখনই প্রধানের এই বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে ষে, সচিব তাহার 
কার্য সম্বন্ধে অনবহিত বা অবহেলাকারী অথব! তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়াছেন 
বা অন্য কোন অসদাচরণ করিয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধে' শাস্তিমূলক ব্যবস্থা! 
অবলছন কর! উচিত, তখনই তিনি ত্র বিষয়ে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের 
নিকট রিপোর্ট করিবেন। জেল! পঞ্চায়ত-মাঁধিকাঁরিক (১) উপ-নিয়মের 
উল্লিখিত বিধানাবলী অন্ুনারে যেরূপ ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন সচিবের 
বিরুদ্ধে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 

(৩) (২) উপ-নিয়মমতে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত 
কান আদেশের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের নিকট আপীল কর! চলিবে এবং 
€জেলাশাসকের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হইবে। 

[৪৬ 11% 

*[ প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ |ডি পি-৩আর-৫ 1৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে বাদ 
€দওয়। হইয়াছে |] 

89 ধারায় উল্লিখিত গ্রাম পঞ্চায়তের কমিববর্গ এবং ৪৮ 

(৭)ধারায় উল্লিখিত অঞ্চল পঞ্চায়তের অতিরিক্ত কর্মিবর্গ 

৪৭। অঞ্চল পঞ্চায়তের কমিবর্গ ।--পূর্বে জেলা পঞ্চায়ত- 
'আধিকারিফের অনুমোদন লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত, তাহাদের কার্ধনির্বাহের জন্য 
অতিরিক্ত যেরূপ কমিবর্গের প্রয়োজন হয় সেব্ধপ কমিবর্গকে নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন এবং খ্রর্ূপ কগিবর্গের বেতন ও ভাতা স্থির করিয়া দিতে 
পারিবেন । 

৪৮। গ্রাম পঞ্চায়তে কমিবর্গের নিয়োগ ।- পূর্বে জেল! পঞ্চায়ত- 
আধিকারিকের অনুমোদন লইয়া, গ্রাম পঞ্চায়ত, ৪৪ ধারার বিধানাবলী 
অনুসারে যেরূপ কম্িবর্গ প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ কমিবর্গকে নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন । 

৪৯। অবসরণের বয়স ।--৪৩নিয়মের (২) উপ-নিয়ম মতে অথব] 
৪৭ ব। ৪৮ নিয়ম্মতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেই তাহার ৬০ বৎসরের পর, 
সাধারণত চ1করিতে রাখ! হইবে না ।ঃ 

১১ 


১৬২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


পরস্ত উপযুক্ত কারণ থাকিলে, জেল পঞ্চায়ত-আধিকারিকের অন্থমোদন. 
লইয়া, কেখন কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ এককালে অনধিক একবৎসরের জন্ 
বাড়াইয়৷ দেত্ৃয়৷ যাইবে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কোন কর্মচারীকে তাহার ৬৫ 
বৎসর বয়সের পর চাকরিতে রাখা হইবে না। 

৫০। কর্মিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থ1।--(১) গ্রাম 
পঞ্চায়ত অথব।, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব ব্যতীত 
অন্তান্ত কর্মচারীকে কার্ধমুক্ত বা বরখাস্ত করিয়। বা নিম্নপদে নামাইয়। দিয়! 
অথবা সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে শাম্ভিমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারিবেন। 

(২) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত কোন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে, গ্রাম পঞ্চায়ত, অথব! স্থলবিশেষে, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত সংগ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ গঠন করিবেন 
এবং তাহাকে উহার একটি প্রতিলিপি দিয়া এ অভিষোগ ব। অভিযোগসমূহের 
সম্পর্কে তাহার কোন কৈফিয়ত দেওয়ার থাকিলে তাহা! একটি নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে পেশ করিতে বলিবেন। গ্রাম পঞ্চায়ত অথব, স্থলবিশেষে, অঞ্চলপঞ্চায়ত 
এ কৈফিয়তের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজন হইলে 
তাহাকে আরও কৈফিয়ত দ্রিবার জন্য বলিতে পারিবেন। শাস্তির কোন 
আদেশ দিবার পূর্বে, উক্ত কর্মচারী ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিজের বক্তব্য 
বলিতে দিতে হইবে এবং তিনি বা তাহার সাক্ষী কোন সাক্ষ্য প্রদান করিলে 
ভাহ। লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 


৫১। আপীল ।--৫০ নিয়মমতে প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে জেলা 
পঞ্চায়ত-আঁধিকারিকের নিকট আপীল করা চলিবে এবং তাহার সিদ্ধান্তই 
চূড়াস্ত হইবে। 

৫২। বিনা অনুমতিতে গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের 
কর্মচারিগণের অনুপপ্থিতি ।-_-অধ্যক্ষ বা, স্থলবিশেষে, প্রধানের নিকট, 
হইতে আগে অন্থমতি ন লইয়া, গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন 
কর্মচারীই কার্ষে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন ন1। 

৫৩। নৈমিত্তিক ছুটি ।-_ অধ্যক্ষ অথব প্রধান যথাক্রমে, গ্রাম -পঞ্চীয়ত 
অথব] অঞ্চল পঞ্চায়তের . কর্মচারিগপের এককালে সাধারণত অনধিক সাত. 


পশ্চিমবজ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী টি 


দ্বিনের এবং এক বৎসরে সাধারণত অনধিক পনর দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর 
করিতে পারিবেন। 

৫৪। অন্ুস্থতা নিবন্ধন ছুটি এবং ব্যক্তিগত জরম্বী কাজের জন্য 
ছুটি |-_-অধ্যক্ষ অথব। প্রধান যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা অঞ্চল পঞ্চায়তের 
কর্মচারিগণকে অন্ুস্থতার ব1 ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্ত বেতন সহ ব! বিন। 
বেতনে অনধিক এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন। 

৫৫। এক মাসের অধিক ছুটি।_পঞ্চায়তসমূহের অবেক্ষকের 
অহমোদনাধীনে, গ্রাম পঞ্চায়ত, অথবা স্থপবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তাহাদের 
যে-কোন কর্মচারীকে অসুস্থতা ব1 ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য এক মাসের 
অধিক ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন £ 

পরন্ত কোন ক্ষেত্রেই এ্রন্ূপ ছুটি পাচ বৎসরে ছয় মাসের বেশী এবং 
বেতনস্হ এক মাসের বেশী হইবে না । 

৫৬। কৃত্যক-বহি ইত্যাঁদি ।__মহকুমা-শাসকের অফিসের অথবা 
যেস্থলে মহকুমা-শাঁসকের কোন পৃথক অফিস মা থাকে সেস্থলে জেল! শাসকের 
অফিসের নি তম পর্যায়ের কর্মচারিগণের জন্য এতদুদ্দেশ্তে যে নিদর্শ নিধারিত 
আছে সেই নিদর্শে গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রত্যেক স্থায়ী কর্মাচারীর 
জন্য একটি কৃত্যক-বহি ও জীল-পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে। প্র কৃত্যক-বহি 
ও সীল-পরিচয়পত্র উপযুক্তভাবে এবং হাল নাগাত করিয়৷ রাখিবার জন্য অধ্যক্ষ 


বা, স্থলবিশেষে, প্রধান দায়ী থাকিবেন। 
*৫৬ক | জেল। পঞ্চায়ত-আধিকারিক কোন গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তের 


অধীনে কার্ষকরী যে-কোন কর্মচারীকে একই মহকুমার মধ্যে রন্দপ কোন 
পঞ্চায়তে বদলী করিতে পারিবেন । 

* প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ ।এল এস-জি ।৩আর-১৫ ৫৭--২১ ৫ই ডিসেম্বর 
১৯৫৮ ক্রমে বসান! হইয়াছে ।] 


দফাদার ও চৌকিদারগণ 
৫৭। ৫১ থারার (১) উপধারামতে ফাদার ও চৌকিদারগণের 
সংখ্য। নির্ধারণ ।-- (১) কোন বিশেষ অঞ্চলের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রথম 
গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ন্ত-শাসন আইন, ১৯১৯ (বঙ্গীয় 


১৬৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিক়মাবলী 


%« আইন, ১৯১৯) কিংবা গ্রাম্য চৌকিদারী আইন, ১৮৭* (বঙ্গীয় ৬ আইন, 
১৮৭০ ) মতে যে দরফাদার ও চৌকিদারগণ উক্ত অঞ্চলে কার্য করিতেছিলেন 
তাহাদিগকে অঞ্চল পঞ্চায়ত, জেলা শাসক অন্তরূপ আদেশ না দেওয়। পর্যস্ত, 
উক্ত পঞ্চায়তের প্রথম গঠিত হওয়ার তারিখ হইতে মংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্ত বহাল 
রাখিবেন এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রে বর্তমান দফাঁদার ও চৌকিদারগণের সম্পকে 
জেল। শাসক যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ দিতে গারিবেন। 

(২) অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রথম গঠিত হওয়ার পর অঞ্চল পঞ্চায়ত যদি কখনও 
অতিরিক্তসংখ্যক দফাদার ও চৌকীদার রাখ! অথব! সংশ্লি্ পদধারীদের পক্ষে 
অযথ৷ কষ্টের হুষ্টি না করিয়! তাহাদের বর্তমান সংখ্য। কমানো প্রয়োজন মনে 
করেন তাহা হইলে অঞ্চল পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত পরিদর্শকের মারফত জেলা শাসকের 
নিকট এর মর্ষে একটি প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং জেল শাসকের আদেশই 
চূড়ান্ত হইবে। 

৫৮। দ্ফাদার ও চৌকিদারগণের বেতন।- পূর্বে জেলা-শাসকের 
অনুমোদন লইয়া" অঞ্চল পঞ্চায়ত সময় সময় যেরপ স্থির করেন দফাদার ও 
চৌকিদারগণের বেতন সেইরূপ হইবে এবং এভাঁবে স্থির ন। হওয়! পর্যন্ত, 
বেতন, অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রথম গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ৫৭ নিয়মের (১) 
উপ-নিয়মে উল্লিখিত দকা'দার ও চৌকিদারগণকে যেরূপ বেতন প্রদেয় ছিল 
সেরূপ হইবে। 

৫৯। দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন প্রদানের সময় ।__ 
জেলা-শাসক অথবা ততৎকতুক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকিত কোন 
আধিকারিক যেরূপ নিয়মিত সময়-ব্যবধান স্থির করিবেন সেইরূপ স্ময়- 
ব্যবধানে দফাঁার ও চৌকিদারগণকে বেতন দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল 
পঞ্চায়তের সহিত পরামর্শক্রমে জেলা-শাসক অথবা তৎকতৃর্ক এতৎপক্ষে 


লিখিতভাবে প্রাধিকতি কোন আধিকারিক বেতন প্রদ্দানের তারিখ স্থির 
করিবেন। 


৬০। যেসমস্ত দফাদার ও চৌকিদারকে বেতন দিতে হইবে 
তাহাদের নামের নিবন্ধপুস্তক।-_দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন 
দিবার ভন্ত নির্দিষ্ট প্রত্যেক তারিখের পূর্বে প্রধান, যে দফাদার ও চৌদিদবার- 
গণকে বেতন দিতে হইবে তীহাঁদের নাম, তাছাদের প্রত্যেককে প্রদেয় 
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বেতনের হার ও পরিমাণ এবং অন্ান্ত টাকা, যে কাল সম্পর্কে বেতন দিতে 
হইবে সেই কাল এবং প্রত্যেকের বেতন হইতে যদ্দি কোন টাক কাটিয়া! লইতে 
হয়, তবে তাহার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া এই নয়মাবলী সংলগ্র গ-নিদর্শে 
একখানি নিবন্ধপুস্তক প্রস্তত করাইবেন। 

৬১। বেতন লইবার জন্য দ্ফাদার ও চৌকিদারগণের 
হাজিরা ।_ বেতন প্রদঠনের জন নির্দি্ তারিথে সমস্ত দফাদার ও চৌকিদার 
অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে হাজির থাকিবেন এবং প্রধান সেখানে তাহাদের 
বেতনের টাক বিলির বন্দোবস্ত করিবেন। 

৬২। প্রধান বেতন লইবার জন্য সারি বাধিয়। যাওয়ার সময় 
দফাদার ও চৌকিদারগণকে পরিচালন করিবেন ।--প্রধান বেতন 
লইবার জন্য সারি বাধিয়। বাওয়ার সময় দফাদার ও চৌকিদ্ারগণকে পরিচালন 
করিবেন কিংবা! তিনি উহ! করিতে অপমর্থ হইলে, গ্রধান কর্তৃক এতৎপক্ষে 
নিযুক্ত এবং অতঃপর অগ্রসদন্ত বলিয়৷ উল্লিখিত অঞ্চল পঞ্চায়তের অন্য কোন 
সদ্য তাহাদিগকে পরিচালন করিবেন । 

৬৩। বকেয়। বেতন এবং বর্তমান বেতন প্রদান।_ পূর্ববর্তী কোন 
সময়ের জন্য কোন দফাঁদার বা চৌকিদারের কোন বেতন পাওনা ভাছে 
কিনা তাহ প্রধানকে অথব1, হ্থলবিশেষে, অগ্রসদশ্তকে প্রথমত নিরপণ 
করিতে হুইবে এবং তাহ] পাওন! আছে দেখিলে তিনি প্রথমে এ বকেয়া বেতন 
দিয়া দিবেন। তাহার পর বর্তমান সময়ের বেতন দিতে হইবে। 

৬৪। বেতন পুরাপুরি দিতে হইবে ।_-দব বেতনই নগদ এবং 


পুরাপুরি দিতে হইবে এবং কোন ক্ষেত্রেই মাত্র আংশিকভাবে বেতন দেওয়া 
চলিবে না। অথবা অগ্রিম কোন বেতন দেওয়া যাইবে না। 

৬৫। জরিমানা! আদায় ।_কোন দফাদার বা চৌকিদারের পাওনা 
বেতন পূর্বে সমম্বয়ন করিয়া তাহার নিকট হইতে পাঁওন! জরিমানার টাক 
আদায় করিতে হইবে। 

৬৬ যেটাক৷ দেওয়া হইবে এবং ৫ জরিমানা আদায় করা 
হুইবে তাহা অভিমুক্তি-লেখে (একুইটেন্দ রোলে ) লিখিয়। রাখিতে 
হইবে ।__সমন্ত টাক! দেওয়া এবং জরিমানা! আদায়ের কথা অভিমুক্তি- 
লেখে লিখিয়! রাখিতে হইবে । প্র অভিমুক্তি-লেখ এই নিয়মাবলী সংলগ্ন 
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ঘ-নিদর্শে প্রস্তত করিয়। রাখিতে হইবে এবং প্রধান বা, স্থলবিশেষে, অগ্রসদস্য 
উহাতে তখনই ্বাক্গর করিবেন ও তারিথ দ্বিবেন। 

৬৭। টাক! দেওয়ার ও টাকা আদায়ের বিষয় গ-নিদর্শেও 
লিখিয়া। রাখিতে হইবে ।-_অহরূপ ভাবে, ত্রর্বপে সমস্ত টাকা দেওয়ার 
এবং টাক। আদায়ের বিষয় প্রধান বা, হ্থলবিশেষে, অগ্রসদস্ত তখনই গ- 
নিদর্শনুযায়ী নিবন্ধ-পুস্তকে লিখিয়! রাখিবেন। 

৬৮। বেতন না দেওয়ার বিষয় বেতন-প্রদান সংক্রান্ত নিবন্ধ- 
পুস্তকে লিখিয়! রাখিতে হইবে ।-কোন দফ।দাঁর বা চৌকিদারকে বেতন 
দেওয়া না হইলে সেই বিষয় এবং বেতন ন! দেওয়ার কারণ গ-নিদর্শানুঘায়ী 
নিবন্ধ-পুম্তকের মন্তব্যের ঘরে তাহার নাম বরাবর লিখিয়! রাখিতে হইবে । 

৬৯। বেতন লওয়ার জন্য সারিতে অনুপস্ছিত দফাদার ও 
চৌকিদারকে বেতন না দেওয়|।_-কোঁন দফাদাঁর বা চৌকিদার বেতন 
লওয়ার জন্য সারিতে অনুপস্থিত খাকিলে তাহার পাওন। টাঁক। অঞ্চলপঞ্চায়তের 
অফিসে জম! রাখা হইবে এবং সর্বপ্রথমে যে সুযোগ পাওয়া যাইবে সেই 
স্থযোগে অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্তের উপস্থিতিতে এ টাক! তাহাকে দেওয়া 
হইবে। উক্ত সদস্য ঘ-নির্শাঙ্যায়ী অভিমুক্তি'লেখে এবং গ-নিদর্শানুযায়ী 
বেতন-সংক্রান্ত নিবন্ধ-পুস্তকে এঁ বেতন প্রদানের বিষষ্ব প্রত্যয়িত করিবেন । 

৭। দাদার ও চৌকিদারগণের পুরস্কার ।_ উপস্থিত দফাদার ও 
চৌরকিদারগণকে বেতন প্রদানের পর, প্রধান বা, স্থলবিশেষে, অগ্রসদস্য 
বিতরণের নিমিত্ত অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট কোন পুরস্কার প্রেরিত হুইয়| 
থাকিলে তাহ বিতরণ করিয়। দিবেন । 

৭১। আদায়ীকৃত জরিমান!র টাক কোষাগারে পাঠাইতে 
হইবে ।- দফাদার ও চৌকিদাঁরগণ সারি বাঁধিয়া! বেতন লইয়া! গেলে পর, যত 
সত্বর সুবিধা হয়, অঞ্চল পঞ্চায়ত আদায়ীকৃত জরিমানার মোট টাকার জন্ত 
চালানে এ আদায়ের বিষয় বিস্তারিতভাবে পৃষ্টাঙ্ষিত করিয়! প্ররূপ তিনগ্রস্ত 
চালান সহ জরিমান। হিসাবে আদায়ীকৃত মোট টাকা জেল! চৌকিদারী 
পুরস্কার-তহবিলে জম! দিবার জন্য নিকটতম কোষাগারে পাঠাইয়! দিবেন । 
কোধাগার চালানের যে দুইটি গ্রতিলিপি ফেরত দিবেন তাহার একটি পঞ্চায়ত- 
অবেক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং আর একটি অঞ্চল-পঞ্চ[য়তের অফিসে 
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নথিতুক্ত করিয়া! রাখিতে হইবে। বিকল্লে, অঞ্চল পঞ্চায়ত জরিমানা! হিসাবে 
আদায়ীকৃত টাকা, মনি-অর্ডার কমিশন কাটিয়া রাখিয়! মনি-অর্ডারযোগে 
সোজাস্জি কোষাগারে পাঠাইতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্র দ্বারা জেলা - 
শাসককে অথব! জেলা-শাসক অন্ত যে আধিকারিককে এতত্পক্ষে লিখিতভাবে 
প্রাধিকৃত করেন. সেই আধিকারিককে এই বিষয়ে জানাইবেন। কোষাগার 
মনি-অর্ডার কুপনটি চৌকিদারী বিভাগকে ধেখাইবেন এবং চৌকিদারী বিভাগ 
এ টাক1 দেওয়ার বিষয় লিখিয়! রাখিয়! পঞ্চায়ত অবেক্ষককে উহ] জানাইবেন। 

৭২। দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন প্রদান কর] সম্পর্কে 
কার্ধবাহু।--€১) দ্ফাদার ও চৌকিদারগণ সারি বাধিয়া বেতন লইয়া যাওয়! 
মাত্র অঞ্চল পঞ্চায়ত বেতন প্রদান সম্পকিত কার্ধবাহের একটি রিপোর্ট এই 
নিয়মাবলী সংলগ্ন উ-নিদর্শে প্রস্তুত করিয়। তাই পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট 
পাঁঠাইয়া দিবেন। 

(২) দফাদার ও চৌকিদারগণ যে মাসে সারি বাধিয়া বেতন লইয় যাঁন 
সেইমাস শেষ হওয়ার পূর্বে পঞ্চায়ত-অবেক্ষক তাহার অধিকার-ক্ষেত্রের 
অন্ততূক্ত চৌকিদারগণের সংখ্যা (দফাদারগণ সম্তে ) এর মাঁসে যত জনকে 
পুরা বেতন দেওয়! হইয়াছে এবং যত জনকে পুরা বেতন দেওয়া! হয় নাই-- 
এসমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়! ছুই প্রস্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহকুমা-শাসকের নিকট 
পাঠাইবেন। ব্যতিক্রমী অঞ্চন-পঞ্চায়তসমূহের সম্পর্কে তিনি এই নিয়মাবলী 
সংলগ্ন চ-নিদর্শে ছুই প্রস্ত বিবরণ দাখিল করিবেন। 

(৩) মহকুমা-শাসক (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বিবরণ সম্পর্কে যেরূপ 
প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদানের পর, এ বিবরণের ছুইটি প্রতি- 
লিপি জেলা-শাসকের নিকট পাঠাইবেন। জেলা-শাসক একটি প্রতিলিপি 
তাহার অফিসে রাখিয়া দিবেন এবং অন্যটি প্রয়োজনীয় আদেশ সহ মহকুমা- 
শানকের নিকট ফেরত দিবেন । 


দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের খরচা 
৭৩। দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের বাৎসরিক 
খরচ] 1--অঞ্চল পঞ্চায়তের অভিমত বিবেচনার পর জেল1-শানক অথব। তিনি 
অন্ত যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই 
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আধিকারিক দফাদ(র ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের বাঁসরিক থরচা 
( তৎসংত্রস্ত যানবাহন-খরচ1 সমেত) ধার্য করিবেন । 


৭৪। পঞ্চায়ত-পরিদর্শক অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট সাজ- 
পে।শাকের খরচার দাবি সম্পর্কে নোটিস পাঠাইবেন।_ প্রতি বৎসর 
ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়ত-পরিদর্শক আগামী বৎসরের জন্য 
সাজ-পোশাকের খরচার দাবি সম্পর্কে একটি নোটিস এই নিয়মাবলী সংলগ্ন 
ছ-নিদর্শে গ্রস্তত করিয়া অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইবেন। 

৭৫। সাজ পোশাকের খরচ] প্রদান ।- অঞ্চল পঞ্চায়ত ত্রেমাসিক 
কিস্তিতে দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের খরচা দিবেন। প্রত্যেক 
দফাদদার বা চৌকিদার সম্পর্কেই প্ররূপ খরচা পুরাপুরি দিতে হইবে। প্রতি 
তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত এঁ খরচার টাক তিন গ্রত্ত 
চালান-সহ কোষাগারে পাঠাইবেন। কোধাগার হইতে চালানের যে দুইটি 
প্রতিলিপি ফেরত দেওয়! হইবে তাহার একটি পঞ্চায়ত-পবিদর্শকের নিকট 
পাঠাইতে হইবে এবং আর একটি অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে নথিভুক্ত করিয়া 
রাখিতে হইবে। বিকল্পে অঞ্চল পঞ্চায়ত প্র টাকা, মনি-অর্ডার কমিশন 
কাটিয়া, মনি-অর্ডারযোগে সোজীন্থজি কোষাগারে পাঠাইতে পারিবেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে পত্রদ্বারা জেল1-শাসককে 'অথব1! জেলা-শাঁসক অন্ত যে আধি- 
কারিককে এতৎ্পক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকুত করেন সেই আধিকারিককে, 
এ বিষয় জানাইবেন। কোষাগার মনি-অর্ডার কুপনটি চৌকিদারী বিভাগকে 
দেখাইবেন এবং চৌকিদারী বিভাগ এ টাকা দেওয়ার বিষয় লিখিয়া রাখিয়া 
পর্চায়ত-পরিদর্শককে উহা! জানাইবেন। 

৭৬। পঞ্চায়ত-পরিদর্শককে সাজ-পোশাক সরবরাহ করা ।__ 
পঞ্চায়ত-পরিদর্শক যখন সাজ-পোশাক গ্রেষিতক ( কনসাঁইনমেণ্ট ) পাইবেন 
তখন তিনি এই নিয়মাবলী সংলগ্ন জ-নিদর্শে উহ] অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট 
পাঠাইবেন। গঞ্চায়ত-পরিদর্শক উক্ত নিদর্শের প্রথম অংশটি পূরণ করিয়া 
উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। দফাদার ও চৌকিদারগণ অতঃপর বেতন লইবাঁর 
জন্ত সারি বাঁধিয়া আসিলে অঞ্চল পঞ্চায়তকে এ সাজ-পোশাক বিতরণ করিয়া 
দিতে হইবে । বিতরণ শেষ হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত দ্বিতীয় অংশটি পূরণ করিবেন, 
এবং প্রেধিতকম্থচী ( জ-নিদর্শ) পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট পাঠাইয়। দিবেন » 





পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৬৯ 


পঞ্চায়ত-পরিদর্শক বিতরণের বিস্তারিত বিবরণের লেখ্য স্বরূপ দ্বিতীয় অংশের 
একটি প্রতিলিপি রাখিবেন। 
দ্রফাদার ও চৌকিদ্ারগণের কর্তব্য, ক্ষমতা ও কৃত্য 

৭৭। চৌকিদারগণের পাহারার এলাকা ।-_জেলা-শাঁসকের অথবা 
তিনি অন্ত যে আরধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই 
আধিকারিকের নিয়ন্ত্রাণাধীনে অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রত্যেক চৌকিদারের জন্ত 
পাহারার একটি যুক্তিসঙ্গত এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং যদ্দি একাধিক 
দফাদার থাকে তাহা হইলে কোন্‌ দ্ফাদারের অধীনে এ চৌকিদার কাজ 
করিবেন তাহা স্থির করিয়া দ্রিবেন। 

৭৮ । বদমাশদের নামের তালিক্ষা। __অঞ্চল পঞ্চায়ত তদীয় 
অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে নিবাসকারী বদমাশদের নামের একটি তাঁলিক৷ 
রাখিবেন। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অঞ্চল পঞ্চায়তকে এতৎপক্ষে যে 
সংবাদ জানাইবেন তদম্ছসারে এ তালিক! প্রস্তুত করিতে হইবে । অঞ্চল 
পঞ্চায়ত দফাঁদার ও চৌকিদারগণের দ্বারা এরূপ ব্যক্তিদের উপর নিয়মিতভাঁবে 
নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন, এবং দফাদার ও চৌকিদারগণ এপ ব্যক্তিদের 
সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও ফলাফল অঞ্চলপঞ্চায়তকে জানাইবেন। 
অঞ্চল পঞ্চায়ত নিম্নলিখিত নিদর্শানুযায়ী একটি নিবন্ধ-পুস্তকে এ সংবাঁদ লিখিয় 
রাখিবেন। প্র নিবন্ধ-পুত্তকটি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট থাকিবে এবং থানার 
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, আবশ্তক মনে করিলে, উহ! অবাধে পরিদর্শন করিতে 
পারিবেন। 


নিদর্শ 
সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম............১ মহৃল্লা...১.....১, পিতার নাম... 


ড৩৩৩৪৪০৩ ৪৬ 


সাক্ষাৎকারের যিনি সাক্ষাৎ উপস্থিত বা অনুপস্থিত 
তারিখ ও সময় করিতে গিয়াছিলেন থাকিতে দেখিয়াছেন 


++ ললিপপ পল ক পাপ পন স্পা পপি পিপিপি 








০০ 


পাশা ল্পীপস্পিজ শিপ পাপা্পাপপপিপপসপপপিপীলিস পা লা বা শিপপপাপিপাপিপীিল 
ৰ চি 


১৭০ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


ষ্টব্য ১1-যাহাতে প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির বা বদমাশের সম্পর্কে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি লেখ্য থাকে তজ্জন্ত এন্ধপ প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত একটি 
পৃথক পৃষ্ঠ। নিদিষ্ট করিয়। রাখিতে হইবে । 

ষ্টব্য ২।-_-মন্তব্যের ঘরে প্রধান অন্গুপস্থিতির কারণ লিখিবেন না । 

৭৯। ভ্রমণকারী দলগুলির সম্পর্কে রিপোর্ট ।__ঞ্চল পঞ্চায়তের 
অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে কোন ভ্রমণকারী দলের আগমন সংবাদ পাইলে, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত দেখিবেন, যেন দফাদার ও চৌকিদাঁরগণ স্থানীয় আরক্ষীদ্িগকে 
€ পুলিশ ) সত্বর এ সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং থানার আধিকারিক অন্ প্রকার 
পরামর্শ না দিলে দফাদার ও চৌকিদারগণ যাহাতে উক্ত দলের গতিবিধি 
পর্যবেক্ষণ করে তাহার জন্ও বন্দোবস্ত করিবেন। 

৮০। সমবেত কুচকাওয়'জ ।_-জেলা-শাসকের অথবা তিনি অন্ত যে 
ব্যক্তিকে এতৎ-পক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকুত করেন সেই আধিকাঁরিকের মঞ্জুরি 
লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত দফাঁদার ও চৌকিদারগণকে নিয়মিত সময়-বাবধানে উক্ত 
অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে সমবেত কুচকাওয়াজে হাজির থাকিবার জন্য আদেশ 
দিতে পারিবেন। প্ররূপ কুচকাওয়াজ পনর দ্দিনে একবারের বেশি হইবে 
না। অঞ্চল পঞ্চায়ত এরূপ কুচকাওয়াজে হাজিরা সম্পর্কে একটি লেখ্য 
রাখিবেন। 

৮১। (চৌকিদারগণের কর্তব্য ৷ চৌকিদারগণের কর্তব্যের মধ্যে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িবেঃ 

(ক) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্র মধ্যে অন্ত কোথাও পাহারা দিবার 
জন্য অঞ্চল পঞ্চায়ত আদেশ ন। দিলে, তিনি অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক তাহার জন্য 
নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া এলাকায় নিয়মিতভাবে পাহারা! দিবেন এবং সমন্ত রাত্রি 
এ এলাকায় উপস্থিত থাকিবেন। 

(খ) যেসমস্ত অঞ্চলে ৮০ নিয়মমতে পাক্ষিক কুচকাওয়াজ হয় সেস্মস্ত 
অঞ্চলে তিনি থানাঁতে সমবেত কুচকাওয়াজে মাসে একবার হাঁজির থাকিবেন ; 
থানার এ সমবেত কুচকাওয়াজ ৮* নিয়মমতে কুচকাওয়াজের জন্য নির্দিষ্ট 
দিনগুলি ছাড়া অগ্ক দিনে অনুষিত হইবে। যে-সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চল পঞ্চ'য়তের 
অফিসে সমবেত কুচকাওয়াজ আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না, সে-সমন্ত অঞ্চলে তিনি 
তাহার পাহারার এলাক! থান! হইতে ১০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে হইলে, সপ্তাহে 
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একবার অথব1 তাহার পাহারার এলাক! এন্ধপ ব্যাপার্ধের বাহিরে হইলে 
পনর দিনে একবার থাঁনাতে সমবেত কুচাকওয়াজে হাজির থাকিবেন। 

দ্রষ্টব্য -সংবিধিবদ্ধ অন্য কোন বাধ্যবাধকত। পালনের জন্য অগ্রান্ত সময়ে 
থানায় হাজির হইবাঁর জন্য তাহার যে দায়িতা থাকে, ইহারংছ্ারা সেই দ্ায়িতার 
কোন ইতরবিশেষ ঘটিবে না । 

€গ) যে দফাদারের অধীনে তিনি কাজ করেন তাহার 
বিধিস্গত সমস্ত আদেশই তাহাকে পালন করিতে হইবৰে। 

(ঘ) তিনি আরক্ষীদিগকে:তীাহাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে সাধ্যমত.সাহাষ্য 
করিবেন, এবং এরূপ কর্তব্য সম্পাদনকালে আঁরক্ষা করৃতপক্ষ বিধিসম্মত 
যেসমন্ত আদেশ প্রচার করেন তাহা পালন করিধষেন। 

(উ) সাধারণত পরোয়ানা জারি এবং কার্যকরী করার ব্যাপারে এবং 
বিশেষভাবে যেসমস্ত ব্যক্তির উপর পরোয়ান। জাঁরি করিতে হইবে তাহাদের 
'সনাক্তকরণের ব্যপারে, তিনি দেওয়ানী ব। বাঞজন্য আদালতে সকল পরোয়ান। 
বাহককেই তাহার যেসমন্ত সংবাদ জান আছে তাহা জানাইবেন এবং 
তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহাঁধ্য করিতে পারিলে তাহা! করিবেন এবং 
পরোয়ানা জারি বা কার্যকরী করার সময় উপস্থিত থাকিলে জারিকরণ সম্পর্কে 
নিশ্নলিখিত নিদর্শে একটি সত্যাখ্যানপত্র দাখিল করিবেনঃ 


পরোয়ানাজারীকারী'""""""**********আমার সাক্ষাতে তাহার রিপোর্টে 
বণিত রীতিতে ''""****** এর পরোয়ান! ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত, 
্ ***************লিবাপী***""এর পুত্র'***"*""'এর উপর জারি 
বিরুদ্ধে কার্ধকরী করিয়াছেন। 
€ স্বাক্ষর )....., 
পিত।***১১, 
নিবাস****" 


্রষ্টব্য।-_চৌকিদার নিরক্ষর হইলে তাহার বামহস্তের বুড়া আঙুলের 
টিপসহি লইতে হইবে । 
(চ) অস্ুস্থত-নিবন্ধন বা অন্য কোন পর্ধ।প্ত কারণে তিনি'তাহার কোন 


কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলে, এ বিষয় যে দফাদারের অধীনে কাজ 
করেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ জানাইয়। দ্িবেন। 
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৮২। চৌঁকিদারকে তাহার পাহারার এলাক হইতে জরাইয়া 
লওয়! যাইবে না ।-বিশেষ জরুরী কাজের বেলা ছাড়া অথবা যখন কোন। 
বন্দীর উপর নজর রাখিতে হইবে ব। কোন বন্দীররক্ষীর কার্ধয করিতে হইবে 
সেই সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিবিধ বা অন্য প্রকার কার্ষের জন্য কোন 
চৌকিদারকে তীহার পাহারার এলাক! হইতে সরাইয়! ওয়া যাইবে না। 
আরক্ষা। কতৃপক্ষ, অঞ্চল পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সাদন্য কিংবা 
অন্ত কোন প্রাধিকারী কতৃক গৃহভূত্য ব1! পরিচর হিসাবে কোন চৌকিদারকে 
কাজে লাগানো! কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। 

৮৩। দফাদারগণের কর্তব্য ।--ফাদারগণের কর্তব্যের মধ্যে 
নিমলিখিত বিষয়গুলি পড়িবে ঃ 

(ক) তিনি অপরাধ নিবারণে এবং আইন ও শুঙ্খলারক্ষার কাধে 
আরক্ষীদ্দিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন এবং জেল-শাসক অথব! তিনি অন্ধ 
যে আঁধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিক 
যেক্পপ নিধ্ঠারিত করেন সেরূপ কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। 

(খ) তিনিত্তাহাকে দেওয়। একখানি বাধানে। নোট-বহি রাখিবেন এবং 
জেলা-শাসক অথব! তিনি অন্ত যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত করেন 
সেই আধিকারিক যেরূপ নিধ্ণরিত করেন সেরূপ সংবাদ উহাতে লিখিয়া 
রাখিবেন। 


(গ) জেলা-শাসক অথবা তিনি অন্ত যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে 
গ্রাধিকুত করেন সেরূপ আধিকারিক আদেশ দিলে, তিনি নিয়লিখিত নিদ্শে 
একখাঁনি দিনপজী ( ডায়েরী ) রাখিবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক 
যখনই চাহিবেন তখনই তাহার নিকট এই দিনপঞ্জীটি দাখিল করিবেন । 


নিদর্শ 






আগত্বক বদমাস 
ইত্যাদির গতিবিধি 


ীশীশপীীশিাীশ শপ প্পস্পপপাশিলা পি পাপাশাপিপাপপসপাপপপপা পাশপাশি শী পপ পনি 
০০০০ ২... শী শিপিপীপপিতপিপতস্পাপাপিপপপা পিপিপি সপ পপ পপ 
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(ঘ )অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অস্তববর্তী যে গ্রামগুলি তাহার 
পাহারার এলাকার অস্তরভূক্ত সেই গ্রামগুলি তিনি নির্দিষ্ট সময়ান্তে দিবাভাগে 
এবং রাত্রিকালেও পাহারা দ্রবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে 
নজর রাখা! সম্পর্কে তিনি অঞ্চল পঞ্চায়তের আদেশ মানিয়া চলিবেন। 

(উ) অধীন চৌকিদারগণ ষেন তাহাদের কর্তব্য যথাথভাবে সম্পাদন 
করেন, এ বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। 

(চ) পূর্ব হইতে কোন খবর না দিয়া তিনি সপ্তাহে অন্তত চার রাত্রি 
অন্তত দুইজন চৌকিদারের পাহারার এলাক। হঠাৎ পরিদর্শন করিবেন 
এবং চৌকিদারগণ যেন সতর্ক থাকেন ও তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন 
করেন এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। 

(ছ) তিনি সপ্তাহে একবার থানাতে কুচকাওয়াজ করিবেন এবং ৮ৎ 
নিয়ম অনুসারে অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে অনুষ্ঠিত সমবেত কুচকাওয়াজে ও 
যোগদান করিবেন। সংবিধিবদ্ধ অন্য কোনরূপ বাধ্যবাধকত। পালনের জন্য 
তাহাকে অন্ঠান্ত দিন থানায় হাজির হইতে বল! যাইতে পারে। সেখানে 
তিনি তীহার অধীন চৌকিদারগণের অণদাঁচরণ সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই 
রিপোর্ট করিবেন, কোন চৌকিদার অন্তুপস্থিত থাকিলে তাহার অনুপস্থিতির 
কারণ সম্পর্কে কৈফিয়ত দ্রিবেন এবং দ্বেখিবেন ধাহাব! উপস্থিত আছেন 
তাহারা সকলেই যেন যথোপযুক্ত ইউনিফর্মে সজ্জিত থাঁকেন। অপরিহার্ধ 
'অবস্থাধীনে অথবা অন্ত কোন কারণে থানায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইলে 
তিনি তাহার অধীনে কোন চৌকিদারের মারফত কিংব। অন্ত কোন 
দ্বফাদারের মারফত, যেরূপ সংবাদ তাহার দেওয়া থাকে অথব। আরক্ষা-কতৃপিক্ষ 
তাহাকে দিতে বলেন সেব্বপ সংবাদ প্রেরণ করিবেন। 

(জ) তাহার অধীনে কোন চৌকিদার অসুস্থতা-নিবন্ধন অথব। পর্যাপ্ত 
অন্ত কোন কারণ-বশত কর্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, তিনি তাহ1 স্বর 
অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানাইবেন এবং উক্ত চৌকিদারের পরিবর্তে যেন কোন 
এলোক নিযুক্ত কর! হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। 

(ঝ) তিনি আরক্ষা কতৃপক্ষ এবং প্রধানের নিকট উক্ত আইনের ৫৩ 
খারার (১) উপধারার (1০১ (17০ )১» (1৮০ ) ও (0/০) প্রকরণে উল্লিখিত 
ংবাদ যথ। £- 
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(/০) বেসরকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক গ্রেপ্তার; 

(%০ ) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত বদমাঁশের' 
গতিবিধি; 

(৬০) নিকটবর্তী স্তানে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের উপস্থিতি ; 

(1) কোন আরক্ষাধিকারিক স্থানীয় যে সংবাদ চাছেন সেরূপ কোন 
সংবাদ হিপোর্ট করিবার জন্ত ; এবং 

(১) অঞ্জন পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে আগন্তক ও ভ্রমণকারী 
দ্রলের গতিবিধি সম্পর্কে ; 

(২) শান্তিভঙ্গের ঘটন1 খা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা সম্পর্কে যথাসময়ে 
সংবাদ দিবার জন্যও বিশেষভাবে দায়ী থাকিবেন। 

অঞ্চল গঞ্চায়ত যখনই নির্দেশ দিবেন তখনই তিনি এইসব বিষয়ে 
চৌকিদার অথব! তিনি নিজে যেসমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহ! অঞ্চল 
পঞ্চায়তের নিকট রিপোর্ট করিবেন। | 

(ঞ্) পলাতকগণের গ্রেপ্তার করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যেসমন্ত' 
সংবাদ পাওয়া যায় তাহা আরক্ষা-কতৃপক্ষের জন্ত সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে 
বিশেষভাবে উদ্ভোগী হইতে হইবে | 

(ট) অঞ্চল পঞ্চায়ত ষে কর এবং অন্যান্ত প্রাপ্য ধার্য করেন তাহ! যিনি. 
সংগ্রহ করেন সেই ব্যক্তিকে তিনি সাহাঘ্য কবিবেন। 

(ঠ) সাধারণত পরোয়ান। জারি এবং কার্ধকরী করার ব্যাপারে এবং 
বিশেষভাবে যেসমস্ত ব্যক্তির উপর এরূপ পরোয়ান। জারি করিতে হুইবে 
তাহাদের সনাক্তকরণের ব্যাপারে, তিনি দেওয়ানী বা] রাজন্ব আদালতের সকল 
পরোয়ানা-বাহককেই তাহার যেসমস্ত সংবাদ জানা। আছে তাহ জানাইবেন 
এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিলে তাহ। করিবেন এবং 
পরোয়ান! জারি বা কার্ধকরী করার সময় উপস্থিত থাকিলে জারিকরণ সম্পর্কে. 
নিয়লিখিত নিদর্শে একটি সত্যাখ্যানপত্র দাখিল করিবেন £ 

পরোয়ানাজারিকারী ***********আমার সাক্ষাতে, তাঁহার রিপোর্টে বর্ণিত 
রীতিতে ******** এর পরোয়ান। ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত********* 
নিবাসী'****১*৮*০, এর পুত্র-***৮** এর উপর জারি/বিরুদ্ধে কার্যকরী 
করিয়াছেন। 
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দ্রষ্টব্য !-_দফাদার নিরক্ষর হইলে, তাহার বাম হাতের বুড়া আঙ্গুলের 
টিপসহি লইতে হইবে। 

৮৪। দ্ফাদারকে তাহার পাহারার এলাক!। হইতে সরাইয়। 
লওয়। যাইবে না।-কোন দফাদার ষে অঞ্চল পর্চায়ত ভুক্ত সেই অঞ্চল 
পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের বাহিরে অথবা, তিনি কতিপয় দফাদারের মধ্যে 
একজন হইলে, তাহার জন্ত পাহারায় যে এলাক। নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই এলাকার 
বাহিরে তাহাকে সাধারণত সরাইয়! লওয়া যাইবে না। | 


দফাদার ও চৌকিদার কর্তৃক পরোয়ান। জারি 


৮৫। দফাঁদীর ও €ৌকিদারগণ কর্তৃক পরোয়ান। জারি!__ 
দফাদার ও চৌকিদারগণ ন্যায় পঞ্চায়ত যে পরোয়ানা! বাহির করেন তাহ। 
জারি করিবেন। দ্রফাদার বা চৌকিদারের দ্বারা জারি করাইবার জন্য আদালত 
কতৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত পরোয়ানাগুলিও তাহার! জারি করিবেন £ 

(ক) রাজন্ব।- গ্রেপ্তারের কিংব। সম্পর্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের ওয়ারেণ্ট 
ব্যতীত অন্ত সমস্ত পরোয়ান। ; 

(খ) ফৌজদারী ।-_ গ্রেপ্তারের অথব। খান! তল্লাশের কিংব! সম্পত্তি ক্রোক 
ও বিক্রয়ের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত অন্য সমস্ত পরোয়ান।। 

৮৬। প্রধানের নিকট (প্ররিতব্য পরোয়ান। ।--দফাদার বা 


€চৌকিদ্বারগণ ষে পরোয়ানা জারি করিবেন তাঁহ1 সো জাস্থজি প্রধানের নিকট 
পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেকটি পরোয়ানা! কোন্‌ দফাদার বা চৌকিদার জারি 


করিবেন তাহ! প্রধানই স্থির করিবেন এবং যে দফাদার বা চৌকিদার জারি 
করিবেন তাহার নাম তিনি প্রত্যেকটি পরোয়ানায় প্ষ্ঠাঙ্কিত করিয়া দিবেন । 
দ্ফাদার যে পরোয়ানা! জারি করিবেন সেইটি এবুং তাহার অধীন চৌকিদারগণ 
যে পরোয়ানাগুলি জারি করিবেন সেইগুলি প্রধান দফাদারের নিকট অর্পণ 
করিবেন, এবং চৌকিদারগণকে যেসমন্ত পরোয়ান। জারি করিতে হইবে সেই 
*্রোয়ানাগুলি দফাদার এ চৌকিদারগণের নিকট অর্পণ করিবেন । অনুরূপভাবে» 
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জারি করার পর, সমম্ত পরোয়ানাই দফাদার প্রধানের নিকট অর্পণ করিবেন 
এবং প্রধান এগুলিকে যে প্রাধিকারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন তাহার 
নিকট ফেরত পাঠাইবেন। 

৮৭। পরোয়ানা জম্পকিত নিবন্ধপুস্তক।_প্রাণ্ পরোয়ান। 
সম্পর্কে প্রধান এই নিয়মাবলী সংলপ্র ঝ-নিদর্শে একটি নিবন্ধপুত্তক রাথিবেন। 

৮৮। দ্ফাদারগণের নিকট পরোয়ানা! অর্গন।--পরোয়ান। 
লইবার উদ্দেশ্টে যে সময় নির্দিষ্ট কর! হয় সেই সময় প্রত্যেক দফাদারই প্রধানের 
নিকট উপস্থিত হইবেন এবং যে পরোয়ানাগুলিতে চৌকিদারগণের নাম 
পৃঠ্ঠাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি অবিলম্বে জারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
চৌকিদারগনের নিকট অর্পণ করিবেন। সমস্ত পরোয়ানাই যত শ্ীন্্র সম্ভব 
জারি করিতে এবং ফেরত দ্বিতে হইবে। 

৮৯) পরোয়ানা জারির ফী।-_(১) যথাদথভাবে জারি করা 
প্রত্যেকটি মূল পরোয়ানার জন্ত, অঞ্চল পঞ্চায়তের তহবিলে বার নয়া পয়সা ফী 
প্রদান করিতে হইবে; উহার খরচ] সংশ্লিষ্ট সমাহর্ভা অথবা জেলা-শাসকের 
আয়-ব্যয়ক ( বাজেট ) হইতে মিটাইতে হইবে। শ্রবারে! নয়া পয়সা! ফী-এর 
মধ্যে দশ নয়! পয়স1 যে ব্যক্তি কার্ধত পরোয়ানা জারি করিয়া! থাকেন তাহাকে 
এবং অবশিষ্ট দুই নয়া পয়স! ধিনি সম্পর্কিত নিবন্ধপুস্তক রক্ষ! করেন তাহাকে 
দিতে হইবে। [যেসম্ত অঞ্চলে নৌক। ভাড়া করার জন্য অতিরিক্ত কোন 
ফী লওয়! হয় সেসমস্ত অঞ্চলে, বৎসরের যে সময়ে নৌক। ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত 
ফী লওয়া হয় সেই সময়ে জারির নিমিত্ত অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট প্রেরিত 
প্রত্যেকটি পরোয়ানা বাবত আরও ৬ নয়! পয়সা অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে 
প্রদান করিতে হইবে । ষেদফাদার বা চৌকিদার পরোয়ানাটি কার্ধত জারি 
করেন তাহাকে এ অতিরিক্ত ফীর ৬ নয়া পয়সা দেওয়া হইবে 1] 

* [প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ডি পি--৩ আর ৫1৫৮1--৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে 
বসানো হইয়াছে ।] 

(২) পরোয়ানা! জারি-কর! সম্পর্কে অসস্তো!ষজনক কার্ষের জন্য দফাদার 
ও চৌকিদাঁরগণকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া যাইবে অথবা] আদৌ কোন 
পারিশ্রমিক দেওয়া যাইবে ন। এন্প ক্ষেত্রে প্রতি পরোয়ানার জন্ত সাধারণত 
অনধিক ছয় নয়া পয়সা কাটিয়া রাখা হুইবে। প্ররূপ কিছু কাটা হইয়া 
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থাঁকিলে তাহা বাদে পরোয়ান! বাবত প্রাপ্য সংঙ্গিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তকে প্রদান 
করিয়৷ যে পয়স1 কাটিয়া রাখা হয় তাহ। আদায় করা হইবে। 

(৩) প্রতি তিন মাস অস্তে জেলা-শাসক প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত সম্পর্কে 
পৃথকভাবে বিল প্রস্তুত করিবেন এবং সেইগুলি ভাঁঙাইয়া লইয়! প্র টাক। 
যেসমম্ত পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে সেগুলির একটি তালিক৷ সহ সংশ্লিষ্ট 
প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইবেন। উক্ত তালিকায়, যেসকল 
পরোয়ানার জন্ পুরাপুরি পারিশ্রমিক দেওয়! হইয়াছে সেগুলির এবং অঞ্চল 
পঞ্চায়তসমূহ যাহাতে জানিতে পারেন কোন দক্চাদার এবং কোন চৌকিদার 
কম পারিশ্রমিক পাইবেন অথবা আদৌ কোন পারিশ্রমিক পাইবেন না সেজন্ত 
দমকল পরোয়ান। সম্পর্কে পারিশ্রমিকের অংশবিশেষ দেওয়া হয় নাই সেগুলির 
উল্লেখ থাকিবে। 

৯০। পরোয়ান। জারি-করণ সম্পর্কে নির্দেশ ।_ অঞ্চল পঞ্চায়ত 
সকল দফাদার ও চৌকিদারকেই দেশীয় ভাষায়' লিখিত একখানি নির্দেশ- 
পুস্তিকা দিবেন। এ পুস্তিকায়, পরোয়ানা কিভাবে জারি করিতে হইবে 
তাহার ব্যাথ্যা থাকিবে । 

৯১। দফাদার ও চৌকিদারগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন।-_ 
ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮ )-এর ৬৮ ধারার (২) 
উপধাঁরার উদ্দেশ্যে সকল দফাদার ও চৌকিদারকেই সরকারী কর্মচারী বলিয়া 
গণ্য করা হইবে। 

দ্রফাঁদার ও চৌকিদারের পদ্দে লোকসংগ্রহ, তীহাদের চাকরির 
সর্তাবলী, বার্ধক, নিয়মানুবতিতা। শাস্তি এবং পদচ্যুতি 

৯২। পদে লোকসংগ্রহ ।--(১) যখনই কোন দফাদার বা! চৌকিদারের 
পদ রিক্ত হয় বা রিক্ত হইবার সম্ভাবনা! ঘটে, তখনই অঞ্চল পঞ্চায়ত তাহ। 
পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের মারফত জেলা-শাসকের অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে 
লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্ত কোন আধিকারিকের নিকট এবং সংশ্লিষ্ট থানার 
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকটও রিপোর্ট করিবেন এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের 
মধ্যে পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের মারফত জেলা-শাসকের অথবা তিনি অন্ত যে 
আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকূত করেন সেই আধিকারিকের 
নিকউ এই নিয়মাবলী-দংলগ্ এঞ-নিদর্শে একটি মনোনয়ন-তালিকা পেশ 

২ 
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করিবেন। সংগ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন অধিবেশনে প্র মনোনয়ন সম্পর 
করিবেন। : 

(২) যে ব্যক্তির সম্পর্কে প্ক্বপ সুপারিশ কর! হইয়াছে তাঁহাকে নিযুক্ত কর! 
যাইতে পারে বলিয়া জেলা-শাসকের অথব| ততকর্তৃক গ্রাধিকত আধিকারিকের 
প্রতীতি হইলে, জেলা-শাসক অথব1 এীর্ূপে প্রাধিকৃত আধিকারিক তাহাকে 
নিষুক্ক করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট দফাদারকে বা চৌকিদারকে দিবার জন্ত এই 
নিয়মাবলী সংলগ্ন ট-নিদর্শে একটি সনদ পাঁঠাইয়। দিবেন। ট-নিদর্শানুযায়ী 
্রীসনদটি (ঘ-নিদর্শের ) অভিমুক্তি-লেখের (আ্যাকুইটেন্সদ রোলের ) একটি 
প্রতিলিপির সহিত বাধানে। থাকিবে । 

৯৩ । তিরস্কার বা ভণ্ুলনা ।-_অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন দফাদার বা 
চৌকিধারের শান্তি হিসাবে কোন অধিবেশনে তাহাকে যথাবিধি তিরস্কার 
বা ভগন। করিতে পারিবেন। 

৯৪। দফাদার ও চৌকিদারগ্রণকে জরিমানা করার ক্ষমতা ।_ 
কোন দাদার বা! চৌকিদার যদি তাহার অফিসে স্মেচ্ছাকত কোন অসদ্গ- 
চরণের জন্ত অথবা তাহার কর্তব্যে অবহেলার জন্য অপরাধী হন এবং প্রর্ধপ 
অসদাচরণ বা! অবহেলা যদি এমন গুরুতর ন] হয় বাহার জন্য তাহার পদচ্যুতি 
আবশ্বাক হইতে পারে, তবে তিনি জেলা-শাসক অথবা ততৎকর্তৃক এতৎপক্ষে 
লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্ত কোন আধিকারিক কর্তৃক এক মাসের বেতনের 
অনধিক জরিমানায় ব|! অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক এক মাসের বেতনের এক 
চতুর্থাংশের অনধিক জরিমানায় দণ্ডিত হইবেন। 

৯৫। জরিমানা কোন অধিবেশনে ধার্য করিতে হইৰে 1 কোন 
দ্ফার্ণার বা! চৌকিদারকে জরিমানা! করিতে হইলে অঞ্চল পঞ্চায়ত তাহা 
কোঁন অধিবেশনে করিবেন এবং যে অসন্দীচরণ বা অবহেল! সম্পর্কে অভিযোগ 
কর! হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়! দফাদার ব। চৌকিদারের কৈফিয়ত 
ও ধার্ধ জরিমানার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া এ জরিমানা সংক্রান্ত কার্ধবাঁহ ঠ- 
নিদর্শামুযায়ী তিন প্রন্তে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রন্নপ অধিবেশনের এক 
সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কার্ধবাহের গ্রতিলিপির ঢই প্রত্ত পঞ্চায়ত"অবেক্ষকের 
মারফত জেলা-শাসক অথব1 তিনি যে আধিকারিককে লিখিতভাবে প্রা ধিকৃত 
ক্রেন সেই আধিকারিকের নিকট অবগতির জন্ত পাঠাইবেন। 
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৯৬। জরিমানা সম্পর্কে কার্ধবাহু।--বখন,কোন জেলা-শাসক অথবা 
১৪ নিয়মে উল্লিখিত আধিকারিক কোন দফাঁদার বা চৌকিদারকে জরিমীন| 
করিবেন, তখন তিনি উক্ত জরিমান! সংক্রান্ত কার্যবাহ এই নিয়মাবলী-সংলগন 
£-নিদর্শানুযায়া লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং উহার একটি প্রতিলিপি পঞ্চার়ত- 
অবেক্ষকের মারফত সংঙ্িষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইগ। বিবেন। 

৯৭। এক মাসের বেতনের এক-চতুর্থাংশের অধিক জরিমানা! 
ধার্ধ কর1।-_-কোন অধিবেশনে অঞ্চল পঞ্চায়ত যখন মনে করিবেন যে» 
কোঁন দফাদার বা! চৌকিদারকে তাহার এক মাসের বেতনের এক-চতুর্থাংশের 
অধিক জরিমানা! কর! উচিত, তখন অঞ্চল পঞ্চায়ত ১০১ নিয়মে উল্লিখিত 
প্রক্রিয়া অন্ুদরণ করিবেন এবং কার্যবাহের বিষয় ঠ-িদর্শাহ্যা ়ী প্রস্তত করিয়া 
তাহা পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট দাখিল করিধেন। পঞ্চায়ত-অবেক্ষক 
উহা স্বীয় মন্তব্য সহ জেলা-শাসকের নিকট অথবা ৩৪ নিয়মে উল্লিখিত যে 
আধিকারিককে প্রাধিকূত করা হয়, সেই প্রাধিকারিক্চের নিকট পাঠাইবেন। 

৯৮ সদদাচরণের তকম। ফিরাইয। লওয়া1।--কোন অধিবেশনের 
সময় অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন দফা্দার বা চৌকিদারের সদাচরণের তকমা বা 
পট়ী ফিরাইয়। লওয়ার জন্য জেল1-শাসক অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিত- 
ভাবে প্রাধিকৃত অন্ত কোন আধিকারিকের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন । 
রূপ সুপারিশের সহিত ৯৭ নিয়মে উল্লিখিত সম্পূর্ণ রিপোর্টটি দিতে হইবে 
এবং উহা]! পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট দাখিল করিতে হইবে। পঞ্চায়ত- 
অবেক্ষক তাহার মন্তব্য সহ এ সুপারিশ ও রিপোর্ট জেলা-শামকের অথবা 
তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত উপরিলিখিত আধিকারিকের নিকট আদেশ প্রদানের 
জন্য প্রেরণ করিবেন। 

৯৯। দফাদার বা চৌকিদারের সাময়িক পদচ্যুতি ।__জেলা- 
শাসক অথবা তৎকতৃঁক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্ত কোন 
আধিকারিক যে দফাদার বা! চৌকিদারের বিরুদ্ধে অঞ্চল পঞ্চায়ত কার্ধবাহ 
অবলম্বন করিয়াছেন অথবণ যে দফাদ্ার ব1 চৌকিদারের সম্পর্কে ব্বয়ং জেলা- 
শাসক কিংব! এই নিয্নমে উল্লিখিত আধিকারিক কার্যবাহের হুত্রপাত করিয়াছেন 
সেই দাদার বা চৌকিদারকে সাময়িকভাবে পাদচ্যুত করিতে পারিবেন। 
শ্পপ সাময়িক পদচ্যুতির বিষয় অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট রিপোর্ট করিতে 
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হুইবে এবং অতঃপর অঞ্চল পঞ্চায়ত উক্ত দফাদার বা চৌকিদারের পরিবর্তে 
লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। 

১০৪। বার্ধক্য ।--৬* বৎসর বয়সের পর কোন দফাদার বা! চৌকিদারকে 
চাকরিতে রাখ। হইবে না। 

১০১। দ্ফাদীর ও চৌকিদীরগণের পদচ্যুতি।_-কোন অধিবেশনে 
অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন দফাদার বা চৌকিদারকে পদচ্যুত করা উচিত বলিয়। 
মনে করিলে উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়ত এ বিষয়ের একটি বিবরণ ঠ-নিবর্শা্যাঁয়ী 
প্রস্তুত করিয়। তাহ। পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট দাখিল করিবেন । পরা য়তত- 
অবেক্ষক উহা শ্বীয় মন্তব্য সহ জেলা-শাসকের অথব1 তৎকরকি এতৎ পক্ষে 
লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্ত কোন অধিকারিকের নিকট প্রেরণ কর্িবেন। 
অঞ্চল পঞ্চায়তের দাখিল-কর! এ বিবরণটিতে নিয়লিখিত সংবাদগুলি সম্পূর্ণ 
"ও বিশদভাবে জানাইয়। দিতে হইবে £ 

(ক) যে অসদাচরণ ব। অবহেল। সম্পর্কে অভিষোগ করা হইয়াছে তাহার 
খরন এবং বিশেষ বিবরণ ; 

(খ) দফাদার বা চৌকিদারের কোন কৈফিয়ত থাকিলে তাহা 3 

(গ) তিনি পূর্বে যে শান্তি ব৷ পুরস্কার পাইয়াছেন তাহার বিস্তারিত 
বিবরণ; এবং 

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অঞ্চল পঞ্চায়তের তদন্তের ফল, তৎসহ অঞ্চল 
পঞ্চায়তের স্থপারিশ। 

১০২। পদচ্যুতি সম্পকিত কার্যবাহ ।__জেল! শাসক বা ১০১ নিয়মে 
উল্লিখিত আধিকারিক যখন কোন দফাদার বা চৌকিদারকে পদচ্যুত করিবেন 
অথবা তাঁহার পদচ্যুতি মঞ্জুর করিবেন, তখন তিনি এ পদচ্যুতি-সংক্রান্ত 
কার্ধবাহ ঠ-নিদর্শানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার একটি গ্রতিলিপি 
অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইয়। দ্িবেন। 

১০৩। দ্রফাদার বা চৌকিদার নোটিস ন! দিয় পধত্যা্ 
করিতে পারিবেন না ।- কোন ফাদার বা চৌকিদার তাহার পদত্যাগের 
অথব। অফিসের কর্তব্য হইতে অপসরণের অভিপ্রায় সম্পর্কে প্রধানকে 
লিখিতভাবে এক মাসের নোটিস না দিয়! এরূপ পদত্যাগ করিবেন না এবং 
কর্তব্য হইতে অপসরণ করিবেন না। 
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১০৪। পুরস্কার ।__অঞ্চল পঞ্চায়ত “কোন ।অধিবেশনে নিয়লিখিত 
প্রকারের পুরস্কারের সম্পর্কে সুপারিশ করিতে পারিবেন । 

(কে) নগদ টাকা পুরস্কার; 

(খ) সদাচরণের পল্তী বা তকম! পুরস্কার ; এবং 

(গ) অবসরগ্রহণের পর আহুতোধষিক (গ্র্যাচুয়িটি )। 

১০৫। পুরক্কার 'প্রদানের প্রক্রিয়।।-কোন অধিবেশনে অঞ্চল 
পঞ্চায়ত কোন দাদার বা চৌকিদারকে পুরস্কৃত কর! উচিত বলিয়া মনে করিলে 
অঞ্চল পঞ্চায়ত প্র বিষয়ের একটি বিবরণ পঞ্চায়ত*অবেক্ষকের নিকট দাখিল 
করিবেন। পঞ্চায়ত-অবেক্ষক উহ1 স্বীয় মন্তব্য সহ জেলা-শাসকের অথব। 
তৎকরতক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে গ্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিকের নিকট 
প্রেরণ করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়তের দাঁখিল-করা &ঁ বিবরণটিতে নিম্নলিখিত 
সংবাদগুলি সম্পূর্ণ ও বিশদভাবে জানাইয়! দিতে হইয়ে £ 

(ক) যেসমস্ত কার্ধের জন্ত পুরস্কারের সুপারিশ করা হয় তাহার বিশেষ 


বিবরণ ) 
(খ) যে পুরস্কারের জন্ত সুপারিশ করা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ; এবং 
(গ) সংশ্লিষ্ট দফাদার ব1 চৌকিদার পূর্বে যে পুরুস্কার বা শাস্তি পাইয়াছেন 
তাহ1। 


১০৬। পুরস্কার মঞ্তুরি ।__জেল।-শাসক অথবা ১০৫ নিয়মে উল্লিখিত 
আধিকারিক যখন কোন দফাদার বা চৌকিদারের জন্য কোন পুরস্কার মঞ্জুর 
করিবেন, তখন তিনি একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার একটি 
প্রতিলিপি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইয়া দ্রিবেন। উক্ত পুরস্কার মঞ্ডুরির 
পর দফাদদার ও চৌকিদারগণ বেতন লইবার জন্ত সারি বাধিয়া আসিলে 
পুরস্কার প্রদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং এরূপ বন্দোবস্ত যত শীপ্র সম্ভব 
করিতে হইবে। 

১*৭। নগদ টাঁকার পুরস্কার প্রদান ।-নগদ যে টাকা পুরস্কার 
দেওয়া হইবে তাহা এবং সদাচরণের পষ্রী বা তকমার খরচা জেল! চৌকিদারী 
পরস্কার তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে। ূ 

১০৮। ইউনিয়ন বোর্ড জম্পফিত বর্তমান নিয়মাবলী ইত্যাদি 
চলিতে থাকিবে ।-_দফাঁদার ও চৌকিদারগণের ব্যাপার সম্পর্কে এই 


১৮২ পশ্চিমব্ধ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট কোন বিধান না থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ড সম্পকিত 
বর্তমান নিয়মাবলী আদেশ ও নির্দেশাবল*র বিধানসমূহ) আঁবশ্বক 
পরিবর্তন সহ, পঃ বঃ পঞ্চায়ত আইনের অধীন দফাদার ও চৌক্দারগণের 
প্রতি প্রযুক্ত হইতে থাকিবে, পরস্ত পরর্বপ নিয়মাবলী উক্ত আইনের এবং 
তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানসমূহের বিরোধী হইবে না। 


১*৯। ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদির অম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধ; 
পুস্তকাি ব্যবহৃত হইতে থাকিবে ।- ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে কিংব 
বিহার পঞ্চায়ত রাজ আইন, ১৯৪৭ (বিহারীয় ৭ আইন, ১৯৪৮) মতে 
প্রতিঠিত গ্রাম পঞ্চায়তগুলিতে যেসকল নিবন্ধ-পুস্তক, হিটান ও নিদ" 
ব্যবহৃত হয় সেইগুলি, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭-মতে প্রণীত নিয়মাবল 
অনুসারে তথ্গ্থানীয় নিবন্ধ-পুস্তক, রিটার্ন ও নিদর্শ নির্ধারিত না৷ হওয়। পর্যং 
প্রয়োজনীয় সংপরিবর্তন সহ অঞ্চল পঞ্চায়তগুলিতে ব্যবহৃত হইতে থাঁকিবে। 

কর, ফী এবং অভিকর ধার্ধকরণ 


১১০। কর ইত্যাদি ধার্যকরণ। -€ষ সকল ব্যক্তিভুমিব 
ইমারতাদির মালিক বা দখলিকার তাহাদের উপর কর।-_যেসক। 
ব্যক্তি ভূমির বা ইমারতার্দির অথব। ভূমি এবং ইমারতাদির উভয়েরই মালি 
বা দখলিকার অথবা মালিক এবং দখলিকার তাহাদের মোট বাৎসরিং 
আয়ের আঙুমানিক হিসাব অনুসারে তাহাদের উপর ধার্য করের সর্বোচ্চ হা; 
নিম্নলিখিতর্ষপ হইবে £ 

(ক) আয়ের প্রথম ১৫* টাকা বা! তাহার কম টাকার জন্ত'**৭৫ নয়! পয়স 

(খ) আয়ের পরবর্তী ৭৫* টাক! বা তাহার কম টাকার 


জন্য *' শতকরা ষ্ টাক 
€গ) আয়ের তৎপরবর্তী ৫০০ টাক! বা তাহার কম টাকার 

জন্য *** শতকরা ১ টাক 
(ঘ) আয়ের তৎপরবর্তী ১,*০০ টাক! ব! তাহার কম 

টাকার জন্ত ** শতকরা ১২ টাব 
€$) আয়ের তৎপরবর্তী ২,০০০ টাক! ব! তাহার কম 

টাকার জন্ *** শতকরা ১৪ টাব 


€চ) আয়ের বাকী টাকার জন্ত *** শতকরা ২ টাক' 
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ব্যাখ্যা ১।--“বাঁৎসরিক আয় এই কথার দ্বারা-- 

(ক) কৃষিভূমির বেল! চাষের খরচা এবং এরূপ ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনা 
ও উপকর বাবত শতকরা পঞ্চাশ টাঁক বাদ দিয় নিধ্ণারের বৎসরে প্রক্বগ 
ভূমির ফসলের আনুমানিক বাজার দ্র বুঝাইবে ; 

(খ) পুষ্করিণী, মীনক্ষেত্র, বন, ফলের বাগান এবং উদ্ভানের বেলা, 
নির্ধারের বৎসরে এগুলি হইতে উপজাত আনুমানিক আয়ের আমুষন্ষিক খরচা 
এবং এগুলির জন্ত কোন থাজনা ও উপকর প্রদেয় হইলে সেই খাজনা ও 
উপকর বাবত অঞ্চল পঞ্চা়ত যে টাকা কাটিয়। রাঁখিয়। যুক্তিসঙ্গত বলিয়! 
বিবেচনা! করেন সেই টাঁক। বাদ দিয়া, নিধ্ণারের রৎসরে এ পুক্ষরিণা, মীনক্ষেত্র 
বন, ফলের বাগান এবং উদ্ভান হইতে উপজাত আন্মানিক আয় বুঝাইবে ; 

(গ) ষে অ-কৃষিভূমি প্রজাদের নিকট ইজারা দেওয়া ন! হয় তাহার বেলা» 
নিধ্ণরের বৎসরে প্ররূপ ভূমি হইতে লব্ধ আনুমানিক আয়ের আহ্ুষঙ্গিক 
খরচা এবং প্র ভূমির জন্য প্রদেয় খাঁজন! ও উপকার বাবত অঞ্চল পঞ্চায়ত যে 
টাক কাটিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচন্ন করেন সেই টাক! বাঘ দিয়! 
নিধ্ণরের বৎসরে ধররূপ ভূমি হইতে লন্ধ আঈমানিক আয় বুঝাইবে, এবং 
যে অ-কৃষিভূমি প্রজাদের নিকট ইজারা দেওয়। হয় তাহার বেলা নির্ধারের 
বৎসরে প্রন্ূপ ভূমি থোক যে খাজনায় ইজারা দেওয়! হইয়াছে সেই থোক 
খাজনা বুঝাইবে ; 

(ঘ) যে ইমারত ভাড়া দেওয়া হয় তাহার বেলা, নির্ধারের বৎসরে এরূপ 
ইমারত থোক ঘে টাকায় ভাড়া দেওয়া হইয়'ছে সেই থোক ভাড়ার টাক! 
বুঝাইবে, এবং যে ইমারত ভাড়া দেওয়া নাহয় তাঁহার বেলা, প্র ইমারতে 
কোন আসবাবপত্র থাকিলে সেই আসবাবপত্রের মুল্য বাদে, যে পরিমাণ 
টাকা নির্ধারের সময় ভূমির ও ইমারতের মূল্যের শতকরা সাড়ে সাতভাগের 
অনধিক হইবে সেই পরিমাণ টাকা বুঝাইবে। 

ব্যাখ্য। ।--যে ইমারত কোৰ সার্থ (ফার্ম )বা কোম্পানি অগ্নবা কোন 
মিলের বা অন্ত শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের মালিক বা দখলিকার, তাহাদের কর্মচারি- 
গণের পক্ষে যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বসবাপের নিমিত্ত আবশ্যক 
বলিয়! উক্ত কর্মচারিগণের বাসের সংস্থানের জন্ত, নিজ মালিকানাধীলে 
রাখিয়াছেন বা ভাড়া দিয়াছেন সেই ইমারতের বেলা, উক্ত সার্থ (ফার্ম) বা 
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কোম্পানি অথবা সংশ্লিষ্ট মিল ব1 শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ব। দখলিকাঁরকেই 
দ্খলিকার বলিয়া গণ্য কর! হইবে এবং উক্ত ইমারতে বাসকারী প্রবূপ কোন 
কর্মচ।রীকেই এ তালিকার অস্ততূ-ক্ত কর! ষাইবে না । 


খ।-_বৃত্তিঃ ব্যাপার বা পেশার উপর কর ।--(১) নিম্নলিখিত 
সারণীর দ্বিতীয় ঘরে উল্লিখিত যে-কোন শ্রেণীর অন্ততূপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই 
যিনি অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার মধ্যে হয় নিজে কোন বৃত্তি, ব্যবসায় 
বা পেশ। পরিচালন করেন কিংবা কোন নিযুক্তক ( এজেণ্ট ) ব1 প্রতিনিধির 
ঘ্বারা উহ! পরিচালন! করান-_-এই নিয়মাবলী-সংলগ্ন ১ নিদর্শে একটি বাৎসরিক 
অনুজ্ঞাপত্র লইবেন এবং সারণীর তৃতীয় ঘরের প্রাতিষাঙ্গিক লিখনে বিনির্দিষ্ট 
পরিমাণের অনধিক পরিমাণ কর প্রধান করিবেন। 


সারণী- 
ক্রমিক সংখ্য। শ্রেণী বাৎসরিক কর 
১ ৩ 
বণিক, উত্তমর্ণ, পাইকারী বা (ক) যাহারা আয়কর প্রদান 
খুচরা ব্যাপারী, দস্তরী গ্রাহী করেন--১২১ টাকা 
নিযুক্তক, মধ্যবর্তী বিপণি মালিক, (খ) যাহার! আয়কর প্রদান 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক করেন না--৬২ টাক! 


(২) “খ-_বৃত্তি, ব্যাপার, এবং পেশার উপর কর” এই ধীর্ষকে (১) 
উপনিয়মমতে ষেব্যক্তিকে কর প্রদান করিতে হয় তাহাকে [ উক্ত আথিক 
বৎসরের ]% ১ল। এপ্রিল তারিখে বা তৎ্পূরে ১ নিদর্শানুযায়ী অন্ুজ্ঞাপত্র 
লইতে হইবে । 

[*গ্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ ।এল এস-জি।৩ আর--১৫ 1৬৭-২১ &ই ডিসেম্বর 
১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে । ] 


গ।--যান নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে ফী।-(১) নিয়লিখিত সারণীর 
প্রথম ধরে বিনিদিষ্ট যানের প্রত্যেক মালিকই--ধাহার হাতে অঞ্চল পঞ্চায়তের 
স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন যান থাকে-_প্ররূপ যান নিবন্ধীকরণের জন্ সারণীর 
দ্বিতীয় ঘরের গ্রাতিষঙ্গিক লিখনে গ্রদশিত পরিমাণের অনধিক হারে ফী প্রদান 
করিয়! প্রতি বৎসর একটি অনুজ্ঞাপত্র লইবেন । 
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সারণী 
যান অনুজ্ঞাপত্রের গন্য বাৎসরিক ফী 
২ 

টাক। 
রিকশা সাইকেল-রিকশা বা ঠেলাগাড়ি ৮৮ ০০০০৮৪ 
রবারের টায়ারযুক্ত গোরুর গাঁড়ি ২০2 ০০০8 
রবারের টায়ারবিহীন গোরুর গাড়ি ৭৮৮০৬ 
পণুবাহিত অন্তান্ত যান রঃ রঃ ক 


(২) “গ-্যান নিবদ্ধীকরণ সম্পর্কে ফী” এই শীর্ষকে (১) রঃ নিয়মমতে 
যে ব্যক্তিকে ফাঁ প্রদান করিতে হয় তাহাকে .১ল! এপ্রিল তারিখে বা তৎপূর্বে 
১-নিদর্শানুযায়ী অনুজ্ঞাপত্র লইতে হইবে £ 


পরস্ত, যেযানের জন্য নিবন্ধীকরণ ফী আন্ত কোন স্থানীয় প্রাধিকারীকে 
গ্রদন কর! হইয়াছে সেরূপ কোন যান সম্পর্কে কোন ফী প্রদেয় হইবে না। 

(৩) এই নিয়মাবলীমতে নিবদ্বীরুত যানেক় জন্ত একটি নিবদ্দীকরণ সংখ্য। 
দেওয়! হইবে। এ সংখ্যাটি সংশ্লিষ্ট যানের উপর চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে 
হইবে। 


(৪) ষেযানের জন্য নিবন্ধীকরণ সংখ্যা! দেওয়! হইয়াছে সেই যান সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় বিশেষ বিবরণ এই নিয়মাবলীর সংলগ্ন ২-নিদর্শে একটি নিব-ন্ধ 
পুস্তকে লিখিয়। রাখিতে হইবে | 

ঘ। উপাসনাস্থান ব1 তীর্থস্থানে অনাময়-ব্যবস্থ! অবলম্থনের 
জন্য ফী।_ উপাসনাস্থান বা তীর্ঘস্থানে অনাময়-ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অন্যন 
২১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক তীর্থবাত্রীর পিছু অনধিক ৫নয়া পয়স1 ফী আদায় 
কর! যাইবে। 

ও। জল, আলে। এবং মলবহুন ব ব্যবহার জন্য অভিকর।-_ 
“ক-_যে সকল ব্যক্তি, ভূমি বা ইমারতাদির মালিক বা দখলিকার তাহাদের 
উপর কর”' এই শীর্যকে যে ব্যক্তিকে কর প্রদ্নান করিতে হয় তাহার নিকট 
হইতে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত অভিকর আদায় করা যাঁইবে-_ 

(ক) ত্র শীর্ষকে প্রদেয় করের শতকর] ৭২ ভাগের অনধিক জল-অভিকর ঃ 

(খ) এ শীর্ষকে প্রদেয় করের শতকর! ৭২ ভাগের অনধিক আলে! অভিকর ; 


১৮৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


(গ) এ শীর্ষকে প্রদেয়করের শতকরা ৮ ভাগের অনধিক মলবহনকর ; 
পরস্ত, যে ব্যক্তি তাহার নিজের ব্যবহারের জন্ত শ্যানিটারী পায়খানার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহার উপর কোন মালবাছন অভিকর ধার্য কর! যাইবে না। 


টাক :__-এ দন্বন্ধে ৫৭ ধারার টিকা দ্রষ্টব্য কেননা! এই নিয়ম এ ধারার অধীন। নিয়ম. 
বলীর মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষ। জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম । ঠিকমত প্রয়োগ ন! হইলে বছ বাদ 
বিসম্বাদ ঘটবে । অকৃষি জমির আর প্রজা-বিলি ন! হইয়া থাকিলে কি হইবে তাহার উল্লেখ 
নাই। সম্ভবতঃ পার্থবত্তী প্রজা-বিলি কর! অকৃষি-জমির আয় লক্ষ্য করিয়া এই আয় ধার্য 
হইবে। 

অবস্থা, জমি ও বাড়ীর নামে অসাক্ষাৎ আর কর ধার্য করার দৃষ্টান্ত এই নিয়মে দেখ! যায়। 
ায়-কর বিভাগের মত ৩টি সুরের কার্য্য পদ্ধতিও হওয়া উচিত ছিল। এত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে 
এই নিয়মের প্রয়োগ সম্ভতোষজনক হইতে পারে না। এই বিষয়টি সরকারের বিবেচন! কর] 
বিশেষ আবগ্তক। 

বৃত্তি, ব্যবসায় বা আজীবিকার মধ্যে চাকুরী, ডাক্তারী কৃষি ইত্যাদি যেসব পেশার উল্লেখ 
সারনীর যর ঘরে বণিত হয় নাই সে সব পেশার উপর ট্যাক্স ধার্ধ) হইবে না। ইহা! শ্মরণ রাখিতে 
হইবে। গাড়ীর ও তীর্ঘযাত্রীর উপরে ফী পল্লী। অঞ্চলে এই প্রথম ধার্য হইল। 


আনুমাণিক বাৎসরিক আয়ের উপরে ক্রমিক হারে কর ধার্য হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
থাস এলাকাভুক্ত আয়করের সঙ্গে ম্পষ্ট সাদৃণ্ত লক্ষ্য হয়। অতএব প্রশ্ন উঠে ভারতীয় সংবিধানের 
ললজ্বন ঘটিয়াছে কিনা এবং ১১৯ (ক) নিয়ম বা ৫৭ (১) (ক) ধার? অবৈধ কিন!। উচ্চ আদালতে 
এই প্রশ্ন গড়াইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে বল! যাইতে পারে যে ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল 
আইনে সামর্থ বা! অবস্থার উপরে কর ধার্ষেযের ব্যবস্থ। ছিল কিন্ত বর্তমান মিউনিলিপাল আইনে 
তাহা নাই এবং উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন রাজ্যে সামর্থ্য ব। অবস্থার 
উপরে পঞ্চায়ত কর ধার্ধয করার নজীর নাই। সেযানহোক আপাততঃ ১১* (ক) নিয়মের তথ। 
৫৭ (১) (ক) ধারার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন কর! যাইতেছে। 


কৃষ্ণ বনাম মাদ্রাজ রাজ (& 196? ৪. 0. 997/309 ) মোকদামায় ভারতীয় স্থপ্রীম কোট 
'ষে রায় দিয়াছেন তাহার (এবং অন্যান্য বহু ) নজীরে হুবিখ্যাত 0105 %00 ৪8008681506 7016 
অন্ুযান্নী এ প্রকার সংবিধানগত প্রশ্নের মীমাংস1 করিতে হইবে । অর্থাৎ ৫৭ (১) (ক) ধার] ও 
১১০ (ক) নিয়মের আসল পদার্থ বা সারমর্ম কি, এবং উহ! সংবিধান অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত 
ন! কেন্দ্রীয় তালিকাডুক্ত? যদি রাজ্য তালিকাভুক্ত হয় তবে উহার যে কোন অংশ প্রসঙ্গত: 
কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ের সঙ্গে এক হলেও সমগ্রভাবে উহা রাজ্য তালিকাভুক্ত গণ্য হইবে 
এবং সংবিধান-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে ন1। নুপ্রীম কোটে'র বায়ে আরও বলা! হইয়াছে ষে 
কোন আইনের আসল বস্ত বা! সারমর্ম বুঝিতে হইলে তাহাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিতে 
হুইবে এবং তাহার কোন্‌ খণ্ড বৈধ কোন্‌ খও অবৈধ তাহ! হিসাব করিয়া বিচার কর! 


চলিবে না৷ 


পশ্চিমবজ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৮৭ 


এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে ৫৭ (১) (ক) ধার! বা ১** (ক) নিয়মের 
"আসলবন্ত সংবিধান-বিরদ্ধ নয়! কেননা প্রথমতঃ সংবিধান অনুযায়ী কৃষি আয়ের উপরে যে 
কর তাহা বেন্ত্রীয় কর নয়, রাজ্য কর, এবং ৫৭ (১) (ক) ধাঁর| ও ১১ (ক) নিয়মের প্রধান 
ভিত্তি হইতেছে গ্রাম্য কৃষি আক্প; দ্বিতীয়তঃ ৫৭ (১) (ক) ধারা] ও ১১* (ক) নিয়মে গুধু আযমের 


কথা নাই অবস্থা বা সামর্থোর কথ! আছে যাহা সংবিধানে কেন্দ্রীয় আরকরের ভিত্তি 
হিসাবে গৃহীত হয় নাই; তৃতীর়তঃ, সম্পত্তির মুল্য অনুযায়ী কর, পেশাকর, যাঁনবাহুনকর, 


'জল, আলোক ও' মলবহনকর ইত্যাদির আইন প্রণয়নক্ষমত। সংবিধানে রাজাকে দেওয়া 
হইয়াছে, কেন্দ্রকে দেওয়1 হয় নাই, এবং ৫৭ ধার] ও ১১০ নিয়মের সম্পূর্ণ অবয়বে এ সব রই 
বিশেষতঃ ধার্য হইয়াছে। 


এই প্রসঙ্গে ইহাও ন্মরণ রাখিতে হুইবে যে, সাধারণতঃ গ্রামবাসীর আয় এত কম যে ইহা 
কেন্দ্রীয় আয়করের রেহাইযোগ্য বিবেচিত হয়। এই আয়ের উপরেই প্রধানতঃ ৫৭ (১) (ক) 
ধার] ও ১১* (ক) নিয়মে অবস্থা বা সামর্থ্য গনুযায়ী কর ধার্য হয়। দুতরাং বিরোধ 
কোথায়? 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, ৫৭ (১) (ক) ধার! ও ১১০ (ক) নিয়মের আসলবস্ত সংবিধান 
অনুযায়া রাজ্যতালিকার অস্তুভূক্ত এবং গ্রামবাসীর আয়ের সন্তাব্য ক্ষুদ্র এক অংশ প্রসঙ্গতঃ 
কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তভূক্ত হইলেও একথা ঠিক্ষ যে, গ্রামবাসীর আয়ের মোটা! অংশ এবং 
অন্যান্য যে সব বিবেচনার উপরে ৫৭ ধারা ও ১১০ নিরমে কর ধার্ধ্য হয় সে সবই কেন্দ্রীয় 
তালিকার বহিভূত এবং বাজ্য তালিকার অন্তভূ্ত । অর্থাৎ 012) 900 50086009019 
এবং পূর্বোক্ত সুপ্রীমকোটের রায়ের মানদণ্ডে, করাধীন আয়ের একটি অংশ প্রঙ্গতঃ কেন্দ্রীয় 
তালিকাভুক্ত'হইলেও ৫৭ (১) (ক) ধার! ও ১১* (ক) নিয়মের ধার্যকর মোটের উপর বেন্ত্রীয় 
আয়কর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং বৈধ। 


কোন কোন মহলের মত এই যে, সংবিধানে ২৭৬ ধার। অনুযারী বাধিক আয়ের উপরে মা 
-২৫*২ টাক! পর্যযত্ত কর ধার্য করিলে ৫৭ (১) (ক)ধার। ও ১১০(ক) নিয়মে কোন সংবিধান বিরোধ 
থাকিবে না। ইহাও ভ্রাস্ত মত, কারণ সংবিধানের ২৭৬ ধারায় পেশাকরের কথ! বল! হইয়াছে 
এবং ৫৭ (১) (খ) ধারা ও ১১৭ (খ) নিয়মে এর সম্বন্ধে পৃথক বাবস্থ! আছে, অতএব উহাকে 
৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১* (ক) নিয়মে বাধিক আয়ের উপর ধার্যযকরের সঙ্গে পুনরায় জড়ানো 
চলে না। ইহা নুস্পষ্ট যে পেশাকর ও আয়কর একজিনিয নয় এবং পেশা করের পরিধি 
অনেক সন্ধার্ণ। 
পরিশেষে বলা যায় যে ইউনিয়নবোর্ড আইনেও "অবস্থায়”* উপরে ভিত্তি করিয়৷ কর ধার্য 
য়। যদ্দি বিগত ৪* বৎসরে কেন্দ্রীয় আয়করের সংঘর্ষে এই করের অবৈধতা প্রতিপন্ন না হইয়! 
থাকে তবে পঞ্চায়ত আইনেও বিপরীত ব্যাখ্যার আশঙ্কার কোণ কারণ নাই। 
কোন কোন মহলে এরূপ অভিমত আছে যে, ইউনিয়নবোর্ড আইনে 9190 8558০ ছিল না, 
“অর্থাৎ পঞ্চায়ত আইনে আয়ের ক্রমঅনুযায়ী করের হার যেরকম বদ্ধিত করা হইয়াছে সেরূপ 
৭কোন ব্যবস্থা ছিল ন1, এজস্য পঞ্চায়ত আইনের বৈধত। বিসম্বিত হইতে পারে। এই অভিমত 


১৮৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাধলী 


ও গ্রাহথ হইতে পারে না, কারণ, প্রথমতঃ রাজ্য তালিকাডুন্ত কৃষি আয়করে ক্রম ধার্যয আছে 
এবং তাহাতে কোন অসঙ্গতি হয় নাই, এবং স্বিতীয়তঃ, পঞ্চা়ত আইনে আসলে অবস্থার ক্রমই 
ধার্ধয কর! হইয়াছে, আয়ক্রমের উল্লেখ প্রাসঙ্লিকমাত্র। ইহাতে কেন্দ্রীয় আয়করের সহিত 
প্রকাগ্ঠ বিরোধ নাই এবং থাকিতে পারে না। 

১৪১ নিয়মে বিহিত আছে যে পঞ্চায়ত নিয়মাবলীতে কোন বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে যদি 
ইউনিয়নবোর্ড নিয়মাবলীতে তাহ! থাকে তবে পঞ্চায়ত আইন ব] নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে না হইলে 
উহ! যথাযোগ্যভাবে পঞ্চায়ত নিয়মাবলীতে গৃহীত হুইবে। ইউনিয়নবোর্ড নিয়মাবলীতে 
[ 48599012826 2২০) ] (8))] জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী ইউনিয়নবোর্ড কর ধার্যের ব্যবস্থা 
আছে কিন্তু পঞ্চাপ়ত নির়মাবলীতে তাহা নাই। জীবনযাত্রার মান যে অবস্থা বা সামর্থের 
একটি নিদর্শন ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই মাপ কাঠিতে কর ধার্য হইলে পঞ্চারত 
আইন বা নিয়মাবলীর কোন বিরোধিত! ঘটিবে না। অতএব পঞ্চা়ত নিয়মাবলীর ১১* (ক) 
নিয়মে জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী করধা্ধ্য হইবে। ইহা অতিরিক্ত ব্যবস্থা মাত্র । বাধিক 
আয় যেমন দেখিতে হইবে জীবন যাত্রীর মানও তেমনই দেখিতে হইবে৷ কিস্ত কেন্দ্রীয় 
আয়কর নির্ধারণে একপভাবে জীবনযাত্রার মানকে মাপকাঠি কর! যায় না। এখানেই 
কেন্দ্রীর আয়করের সহিত পঞ্চায়তকরের বিরাট পার্থক্য। ইহার পরে পঞ্চায়ত করের' 
বৈধতা! সম্থদ্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


কোন কোন মহলের ধারণ। এই যে, ১১* (খ) নিয়মে পেশাকর ধার্ধ্য করিলে আর পেশার 
আয়ের উপরে ১১* (ক) নিয়মানুযায়ী কর ধার্য কর] চলে না। ইহাও ভুল। কারণ, 
ভারতীয় সংবিধানের ২৭৬ (১) ধারানুযায়ী পেশাকর আয়কর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এরং 
পাশাপাশি উভয়করই ধার্য হইতে পারে। 

সংবিধানে কর প্রসঙ্গে পেশার অঙ্গে চাকুরীর কথা বলা আছে। রাজ্য 
তালিকার ৬০ নং দফা উষ্টব্য। কিন্তু দেখ যায়, ৫৭ (১) (খ) ধাঁর। ও ১১০ (€খ) 
নিয়মে চাকুরীর কথ! বাদ দেওয়। হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় চাকুরীজীবিদের 
উপরে ৫৭ (১) (খ) ধার ও ১১০ (খ) নিয়মের কর ধাধ্য হইবে না। সম্ভবতঃ 
এইকারণেই ১১০ (খ) নিয়মের সংলগ্ন সারণীর ৰিতীয় ঘরে চাকুরীজীবিদের 
কোন উল্লেখ নাই। সকল পেশার উল্লেখও নাই, যেমন ভাক্তারী, ওকালতী, 
ওভারসেয়ারী, ইত্যাদদি। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে । পরিশেষে 
১৪১ নিয়মের টীক! দ্রষ্ুব্য। 

এবারে অস্থকান্ত রাজ্যে যেভাবে পঞ্চায়তী কর ধাধ্য হয় তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত তালিকা নিয়ে দেওয়া যাইতেছে । ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, কর 
ব্যতীত ইহাদের অন্যপ্রকার আয়ও আছে। তবে কর প্রসঙ্গে তুলনামূলক 
আলোচনায় দেখা যায় যে ভারতের প্রায় সর্বত্র সরকারী ভূমি কর ব৷ ভূমি 


পশ্চিমবঙ্গ পর্চায়ত নিয়মাবলী ১৮৪ 


রাজন্বের অংশ পঞ্চায়তকে দেওয়া হইলেও পশ্চিমবঙ্গে তাহ] দেওয়া! হয় নাই। 
: ১১০ নিয়মের এবিষয়ে আশু সংশোধন আবশ্তক। ইহাও উল্লেথষোঁগ্য যে 
পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশ ব্যতীত ভারতের কোথাও “সম্পত্তি ও সামর্থ্য” 
অনুযায়ী পঞ্চায়ত কর ধাধ্য হয় নাই। 


অন্ধ, প্রদেশ 
সরকারের ভূমিরাজন্বের আয়ের অংশ ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; 
পেশাকর ; গাড়ীর উপরে কর; অন্ঠান্ত সরকারীকরের অংশ? স্থানীয় কর। 


আসাম 


সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ ; স্থানীয় কর ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী 
কর; জল সরবরাহ, মলবাহন ইত্যাদি বাব্ধ কর; অন্ঠান্ত স্থানীয় কর। 


বিহার 


জমি ও বাড়ীর মুল্য অনুযায়ী কর); সরকারের ভূমিরাজস্থের অংশ; 
অন্থান্ত স্থানীয় কর। 


গুজরাট 
জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; পণ্য ও ভোগ্য আমদানীর স্থানীয় শুন্ক ; 
তীর্থ যাত্রীর উপরে কর 7 মেল! বা! প্রদর্শনীর উপরে কর; গাড়ীর উপরে কর; 
পেশাকর ; জলসরবরাই, মলবাহন ইত্যাদি বাবদ কর; হাট বাজারের উপরে 
কর; গাঁড়ীরাখার জায়গার উপরে কর; গোচাঁরণ ভূমির উপরে কর? 
সরকারের ভূমি রাজন্থের অংশ) ষ্টাম্পকরের অংশ । 


জন্মু ও কাস্মীর 
জমি ও বাড়ীর মুল্য অনুযায়ী কর; পেশাকর ; গাড়ীর উপরে কর। 


কেরাল৷ 
জমি ও বাড়ীর মুল্য অনুযায়ী কর? পেশাকর; গাড়ীর উপরে কর; 
সরকারের ভূমিরাজদ্বের অংশ ; সম্পত্তি হস্তাস্তরের উপরে কর) অন্যান্য স্থানীয় 
কর; কয়েকটি মৌলিক করের অংশ। 


১৯০ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


মধ্যপ্রদেশ 

জমির উপরে ধার্য সেসের অংশঃ)জমি ও বাড়ীর মূল্য অঙ্্যায়ী কর ;. 
জলসরবরাহ, মলবাহন ইত্যাদি বাবদ কর; পেশাকর ; হাট বাজারে মাল বা' 
পণ্ড বিক্রয়ের উপরে কর; গাড়ীর উপরে কর? কুকুর, শুকর, গাধা, বলদ ও. 
ঘোড়ার উপরে কর 3 গোধাঁন, সাইকেল ও রিকসার উপরে কর 3 গাড়ীরাখার 
জায়গার উপরে কর; গরোচারণ ভূমির উপরে কর; নৃতন সেতু ধ্বহারের। 
উপরে কর; প্রমোদ কর; মেল? বা! প্রদর্শনীর উপরে কর ; ট্রাম্পকরের অংশ ; 
সরকারের ভূমিরাজন্বের অংশ ; অন্ান্ত সরকারীকরের অংশ। 


' মাদ্রাজ 
জমি ও খাঁড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; পেশাকর ; গাড়ীর উপরে কর; 
সরকারের ভূমিরাজন্বের ও সেসের অংশ । 


মহারাষ্ট্র 
সরকারের ভূমিরাজন্বের অংশঃ জমি ওবাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর + 
পেশাকর; গাড়ীর উপরে কর: প্রমোদকর ; জলকরের অংশ ঃ তীর্থযাত্রীর 
উপরে করঃ হাট বাজারে মাল বা পশুবিক্রয়ের উপরে কর) জমি বিক্রয়; 
বাবদ ষ্াম্পকরের অংশ। 


মহীশুর 
সরকারের তূমিরাঁজস্বের অংশ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; 
পেশাকর ; অন্তান্ত স্থানীয় কর। 


উড়িস্ত। 
জমি সেসের অংশ ঃ জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর) পেশাকর; অন্যান্ত 
সরকারী করের অংশ। 


পাঞ্জাব 
জমি ও বাড়ীর মুল্য অন্ুযায়ীকর ; পেশাকর 7 সম্পত্তি হণ্তাস্তরের উপরে 
কর; সরকারের ভূমি রাজন্বের অংশ স্থানীয় ভূমিকর? অন্যাস্ স্থানীয় কর? 
অন্তান্ত সরকারীকরের অংশ । 


পশ্চিমবঙ্গ. পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৯১, 


রাজস্থান 
জমি ও বাড়ীর মূল্য অন্ুযারী কর; গাড়ীর উপরে কর; পণ্য ও ভোগ্য, 
আমদানীর স্থানীয় শুন্ধ? তীর্ঘাত্রীর উপরে কর; লাত জনক ফশলের উপরে. 
কর; সরকারের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত অন্ান্ত ধাধ্য কর ? সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ । 


উত্তর প্রদেশ 
স্থানীয় কর, পেশাকর, গাড়ীর উপরে কর, বিক্রয়কর, “সম্পত্তি ও সামর্থা, 
অনুযাঁয়ী'” কর, সরকারের মঞ্চরীপ্রাপ্ত অন্তান্ত ধাধ্য কর। 


দিল্লী 


জমি ও গৃহভাড়ার উপরে কর, সরকারের তূমিরাজন্বের ভিত্তিতে ধার্য কর । 


হিমাচল প্রদ্দেশ 
জমি ও বাড়ীর মূল্য অন্ুযায়ীকর, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর» 
জমির ভাড়ার উপরে কর, সরকারের ভূমিরাজদ্থের এক-চতুর্থাংশ। 


আন্দামান ও নিকোবর 

সরকারের ভূমিরাজন্বের অংশ, জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর, পেশাকর 
গাড়ীর উপরে কর, মাল ও পশুবিক্রয়ের উপরে কর, প্রমোদকর, জলসরবরাহ, 
মলবাহন ইত্যাদি বাবদ কর, গোচারণ জমির উপরে কর; পণ্য ও ভোগ্য. 
আমদানীর স্থানীয় শুক্ক। 

১১১। নির্ধার তালিকা ।-(১) প্রত্যেক বৎসরের তৃতীয় পাদের' 
( অক্টোবর-ডিসেম্বরের ) মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত, নিধ্পরের বৎসরের সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির নিধার-যোগ্য মোট যে আয়ের উপর তাহাকে পরবর্তী বংসরে কর 
দিতে হইবে সেই আয় নিধারণ করিবেন। 

ব্যাখ্যা ১।--«নির্ধারযোগ্য মোট আয়” এই কথার দ্বারা, কোন ব্যক্তি 
অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার মধ্যে তাহার ভূমি ব! ইমারত, ব্যাপার বা কারবার 
হইতে অথব। অন্ত কোন উপজীবিক1 হইতে যে আয় করেন সেই আয়, 


বুঝাইবে। 


১৯২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


ব্যাখ্য। ২।__যে ব্যক্তি অঞ্চল গঞ্চায়তের সীমার মধ্যে, ভূমি কিংবা 
ইমারত মালিকানাধীনে বা দখলে রাখেন ন। সেই ব্যক্তির সম্পর্কে আয় নির্ধার 
করা হইবে না। 


(২) নির্ধার-তালিকা! এই নিয়মাবলী-সংলগ্ল ৩-নিদর্শে প্রস্তত করিতে 
হইবে । এ তালিকায় উক্ত নিদর্শে যেরূপ দেখাইয়৷ দেওয়। হইয়াছে সেইরূপ 
চারিটি ভাগ থাকিবে। 


টীকা ৪--১১১ নিয়মের প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী অঞ্চল পঞ্চার়তের এলাকার বাহিরে 
আর ব1 সামর্থ্য পঞ্চারতকরের আওতার বাহিরে পড়ে, কিন্তু ইহাঠিক নয়। এই ব্যাখ্যা 
৫৭ (ক) (১) ধাগার সামর্থ্য বা অবস্থার ষে ব্যাখ্য! হাইকোর্ট ইতিপূর্বে করিয়াছেন তাহানন 
বিরোধী । অতএব ১১১ নিরমের সংশোধন আবগ্ভক। ৫৭ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য। 


১১২। নিধণার-ভালিকার অনুমোদন ইত্যাদি ।--(১) ১১১ নিয়মমতে 
যে নিধণর-অলিকাটি প্রস্তত হয় তাহ! অঞ্চল পধ্চায়ত কোন অধিবেশনে 
অনুমোদন করিবেন। 


(২) প্রন্নপে অন্থমোদ্দিত নিধ্ণার-তালিকার একটি অনুলিপি আয়-ব্যয়কের 
(বাজেটের ) একটি প্রতিলিপি সহ, প্রতি বৎসর ১ল! জানুয়ারির মধ্যে পঞ্চায়ত- 
'অবেক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং পঞ্চায়ত-অবেক্ষক যদি মনে করেন 
যে, যাহ নিধ্ধার করা হইয়াছে তাহ অন্তায় অত্যধিক কিংবা সংশ্লিষ্ট বংসরের 
আধথিক প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাহা! হইলে সেই বৎসরেরই ১৫ই জানুয়ারির 
মধ্যে তিনি প্র তালিকাটি সংশোধন করার জন্য অঞ্চল পঞ্চায়তকে নির্দেশ 
দিবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত তদুসারে একটি সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত 
করিবেন । 


(৩) সংশোধিত তালিকার ষতট1 অংশ অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার 
অন্তবর্তী প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত সংশ্লিষ্ট, ততটা অংশ (২) উপ-নিয়মে 
উল্লিখিত বৎসরের ২৫এ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকার- 
ক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রদশিত হুইবে। উহাতে এই উল্লেখ 
থাকিবে যে, সংশোধিত তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে, তাহা 
সংশোধিত তালিকাটি ষে তারিথে এরূপে প্রদশিত হয় সেই তারিখ হইতে ১৪ 
দিনের মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পেশ করিতে হইবে ।, 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৯৩ 


(৪) (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ২*এ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অঞ্চল 
পর্চায়ত উক্ত আপত্তির বিষয় শুনিবেন ও তৎসম্পর্কে নিশ্পত্ত করিবেন এবং 
প্রয়োজন হইলে তালিকাটি সংশোধন করিবেন। 

(৫) সংশোধিত হইলে তালিকাটি যে গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত ইহা সম্পকিত 
এসেই গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে (২) উপ- 
নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ২৫এ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রদণিত হইবে । উহাতে 
এএই উল্লেখ থাকিবে যে কোন আগীল করিতে হইলে তাহা যে তারিখে প্র 
তালিকাটি রূপে প্রদশিত হয় সেই, তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে জেলা 
শশধ্ায়ত"আধিকারিকের নিকট করা চলিবে। 

(৬) জেল। পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট কৃত আপীলগুলির নিষ্পত্তি 
(২) উপ*নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ২৫এ মার্চের মধ্যে করিতে হইবে। 

(৭) আগীলের ফলে কোন সংশোধন কর! হুইলে, প্ররূপে সংশোধিত 
তালিকাটি যে গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত উহ! স্লাফকিত সেই গ্রাম পঞ্চায়তের 
'অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্ঠ স্থামে (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত 
বৎসরের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্বে চূড়ান্তভাবে প্রদর্শিত হইবে 

১১৩। নির্ধার-তালিকাঁর সংশোধন।--যে ব্যক্তিকে ১১০ নিয়মের 
'শক-_যেসকল ব্যক্তি ভূমি বা ইমারতাদির মালিক বা দখলিকার তাহাদের 
উপর কর” এই শীর্ষকে কর প্রদান করিতে হয়, নির্ধার-তালিকার চূড়াস্ত 
প্রকাশের পর সেই ব্যক্তির মালিকানাঁধীনে বা দখলে যদি কোন ভূমি ব! 
ইমারতাদি আর না থাকে কিংব। তাহার অবস্থা যদি অসচ্ছল হুইয়৷ পড়ে, 
তবে উক্ত ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট দরখাস্ত করিলে অঞ্চল পঞ্চায়ত 
নিধ্ণার-তালিকাটি সংশোধন করিতে পারিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়তের আদেশে 
ক্ষুব্ধ যে-কোন ব্/ক্তি জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট আপীল করিতে 
পারিবেন এবং সে সম্পর্কে জেল! পঞ্চায়ত.আধিকারিকের নিষ্পত্তিই চুড়াস্ত 
হুইবে। 

১১৪। কোন কোন ক্ষেত্রে পুননির্ধার ।-_-€১) যেস্থলে প্রাধিকার 
'অভাবে কর, অভিকর বা ফী ধার্য কর! হয় নাই অথব! নিধার-তালিকার 
চূড়ান্ত প্রকাশের পর কর, অভিকর অথবা ফী প্রদানের পক্ষে দায়িত। 

জন্গিয়াছিল সেম্থলে, নিধার-তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পর যে-কোন সময়ে 


১৩ 


১৯৪ পশ্চিমবল পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


অঞ্চল পঞ্চায়ত, প্রস্তাবিত হার সম্পর্কে পূর্বে নোটিস দিয়া, যে-কোন ব্যক্তির: 
পক্ষে গ্রদেয়কর বা অভিকর নিধাঁর করিতে পারিবেন কিংব। যে কোন ব্যক্তির 
উপর নিবন্বীকরণ-ফী ধার্ধ করিতে পারিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত যদি মনে. 
করেন যে, পূর্ব নিধর পর্যাপ্ত নহে এবং তাহা। ভ্রম বা মিথ্যা বর্ণনাবশত কর।, 
হইয়াছে, তবে অঞ্চল পঞ্চায়ত অনুরূপভাবে এ কর, অভিকর ব1 ফী খাড়াইয়। 
দিতে পারিবেন। 

(২) (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত পুননিধ্ণর সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে. 
তাহা নিধারপাত্র যে তারিখে নোটিস পান সেই তারিখ হইতে ঘশ দিনের, 
মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট দাখিল করিতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত এ. 
আপত্তির বিষয় গশুনিবেন ও উহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং তৎসম্পর্কে যেরূপ: 
উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেরূপ আদেশ দিবেন। আদেশ দিবার সময়। 
অঞ্চল পঞ্চায়ত এই কথা বলিয়া দিবেন যে, কোন আপত্তি থাকিলে তাহ), 
উর আদেশের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে জেল] পঞ্চায়ত-আধিকারিকের 
নিকট পেশ কর! যাইবে। প্রর্ূপ আপীল সম্পর্কে জেল পঞ্চায়ত-আধিকারিক. 
যে আদেশ দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে। 


(৩) এই নিয্নমমতে নৃতনভাবে কর, অভিকর ব। ফী নিধণার করা হুইলে। 
অথব] বাড়াইয়া৷ দেওয়া হইলে তাহ] খৎসরের যে পাদে গ্ররূপ নিধশার অথব। 
বৃদ্ধি সাধিত হয় সেই পাপের আরম্ভ কিংবা যে তারিখ হইতে এ কর ইত্যান্দি 
প্রন্নানের পক্ষে দয়িতা জম্মিয়াছিল সেই তারিখ-এতছুভয়ের মধ্যে যে সময়. 
পরবর্তী হয় সেই সময় হইতে কার্যকরী হইবে। ]% 


ক প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ ভি পি।৩মার-৫ 1৫৮১ ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে, 
বসানো হইয়াছে ।] 


১১৫। কর, অভিকর ব। ফা প্রদানের পদ্ধতি এবং সময় ।--(১1১১০ 
নিয়মের “ক-_যেসকল ব্যক্তি ভূমি ব1 ইমারতাদির মালিক ব! দখলিকার 
তাহাদের উপর কর” এই শীর্ষকে অথবা প্র নিয়মেরই প্জল, আলে। এবং 
ঘানবাহন--ব্যবস্থার জন্য অভিকর” এই শীর্ধকে প্রদেয় কর সমান ত্রেমাসিক 
কিন্তিতে প্রদান করিতে হইবে । প্রতি তিন মাসের কিস্তির টাক] এরূপ তিন, 
মাসের প্রথম দিনে দিতে হইবে £ 


পশ্চিমধজ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ৯৯৫. 


পরন্ধ, ১১৩ নিয়মমতে সংশোধিত নিধ্ণরের বেল। অথব1 ১১৪ নিয়মমতে - 
পুননির্ধারের বেলাঃ এরূপ সংশোধিত নিধণর ব1 পুননিরধারের বিষয় ঘে তারিখে. 
নিধারের পাত্রকে জানানে। হয় সেই তারিখেই প্রথম কিস্তির টাকা দিতে, 
হইবে। 


(২) ১১০ নিয়মের “থ-_বৃত্তি, ব্যাপার, এবং পেশার উপর কর” এই শীর্ধকে 
(১) উপ-নিয়মমতে প্রদেয় কর এবং এ নিয়মেরই “গ-_যাঁন নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে 
ফী” এই শীর্ষকে (১) উপ-নিয়মমতে প্রদেয় নিবন্ধীকরণ-ফী প্রতি বৎসর ১ল। 
এপ্রিল তারিথে প্রদান করিতে হইবে। 


১১৬। কর বা অন্যান্য প্রাপ্য প্রদ্ধান।- কর, অভিকর ব1 ফী হিসাকে 
নির্ধারিত কোন টাক] প্রদানের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি যে তারিখে উক্ত 
টাক। প্রাপ্য হয় সেই তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে, উহা অঞ্চল পঞ্চায়তের 
অফিসে প্রদান করিবেন বা প্রদানার্থ জম! দিবেন। 


১১৭ । কর বা অন্যান্য প্রাপ্র্য প্রদধীনের জন্য রসিদ ।--১১৬ 
নিয়মমতে প্রদত্ত সেসমন্ত টাকার জন্তই 'এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৪ নিদর্শে একটি 
রসিদ দিতে হইবে। 


১১৮। বকেয়! কর ব! অন্যান্য প্রাপ্য আদায়ের পদ্ধতি ।--১১৪ 
নিয়মের (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত কিস্তির টাক! অথব1 প্র নিয়মের (২) উপ- 
নিয়মে উল্লিখিত অনুজ্ঞাপত্র ব। নিবন্ধীকরণ সম্পর্কিত ফী যে তারিখে প্রাপ্য হয় 
সেই তারিখ হইতে পঞ্চদশ দিবস অতিক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত, যেসমন্ত ব্যক্তি তাহাদের দেয় টাক! প্রদান করেন নাই তাহাদের 
প্রত্যেকের নিকট হইতে গ্রাপ্য টাকার পরিমাণ দর্শাইয়! তাহাদের নামের একটি 
তালিক! গ্রস্ত করিবেন এবং উক্ত তালিকায় যতটা অংশ প্রাতোক গ্রাম 
পঞ্চায়তের সহিত সম্পকিত ততটা অংশগ্র গ্রাম পঞ্চয়তের অধিকারক্ষেত্রের 
অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশিত করিতে হইবে। তালিকা প্রকাশিত 
হইবার ১৫ দিনের মধ্যে বদি কোন খেলাপকারী তাহার দেয় টাক। না দেন; 
কিংব! প্র টাকা না দেওয়ার জন্তু অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট যথেষ্ট কারণ ন! দর্শন, 
তবে এ বকেয়া আদায়ের জন্য ১১৯ হইতে ১২৬ পর্যস্ত নিয়মসমূহে নির্ধারিত, 
প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে । 


১৯৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চ:য়ত নিয়মাবলী 


১১৯। খেলাপকারিগণের অস্ছাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলাম । 
--উক্ত কর, অভিকর বা নিবন্ধীকরণ ফীর কোন কিস্তি যদি বাকি পড়ে, তবে 
প্রধান কিংব! প্রধানের নিকট হইতে নির্দেশ পাইলে উপ-প্রধান, ১২৬ নিয়মের 
(বিধানসযূহ বজায় রাখিয়া, খেলাপকারীর ল[ঙল, গবাদি পশু এবং ব্যাপার ও 
ক্কষিকর্মে ব্যবহৃত সরঞ্রাম ও যন্ত্রপাতি ব্যতীত তাঁহার অন্ত অস্থাবর সম্পত্তির 
গর্ষাপ্ত অংশ ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা প্রূপ বাকি টাক1 এবং ততসহ এবাকি 
কার [শতকরা প'চিশ ভাগের] সমপরিমাণ অর্থ দণ্ডস্ব্ূপ আপায়ের জন্ত 
চৌকিদার বা অন্ত কোন ব্যক্তিকে প্রাধিকত করিয়! ওয়ারেন্ট বাহির 
ন্করিবেনঃ 

পরন্ত, অঞ্চল পঞ্চায়তের যাহাতে প্রতীতি হয় সেইভাবে যদি দেখ!নো 
স্বায় যে এই ক্রোককর! অস্থাবর সম্পত্তি খেলাপকারীর নহে অন্ত কোন ব্যক্তির 
স্তাঁহ! হইলে এ সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে । 

প্রজ্ঞাপন নং :০৯৬৬ এল এস-জি--৩আর ।১৫1৫৭-২) ৫ই ডিসেম্বর 
“১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে ।] 

১২০। কিভাবে ক্রোক করা হুইবে।[কেবল দিবাভাগেই "৯ 
"্অস্থাবর সম্পত্তি কার্যত আটক করিয়ী ক্রোক করা হইবে এবং যে ব্যক্তিকে 
ক্রোক ও বিক্রয় করার ভাঁর দেওয়] হয় তিনি উহার উপযুক্ত হেপাঁজতের জন্য 
স্বায়ী থাকিবেন। 

[প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ ।এল এস-জি, ৩ আর।১৫1£৭-২১ ৫ই ডিসেম্বর 
১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে] 

১২১। বিক্রয়ের পুর্বে নোটিস।-_যে ব্যক্তিকে ক্রোকের ওয়ারেণ্ট 
কার্ষে পরিণত করার ভার দেওয়া হয় তিনি বিক্রয় এবং উহার সময় ও স্থান 
ম্পর্কে অন্যান দশদিন পূর্বে ঢোল-শোহরতের ঘর নোটিস দিবেন £ 

পরন্ধ, ক্রে'ক-করা সম্পত্তি যদি নশ্বর প্রকৃতির হয়, তবে খেলাপকারীর 
সম্পর্ভি লইয়া তৎক্ষণাৎ অথবা প্ররূপ সম্পত্তি পাওয়। ন। গেলে আটক করার 
জ্ছয় ঘণ্টী পর যে-কোন সময়ে উহ! বিক্রয় করা যাঁইবে। 

১২২। ক্রোক-কর। অস্থাবর জম্পত্তি নিলামে বিক্রয়।--€১) ১১৯ 
নিম দণ্স্বর্ূপে উল্লিখিত টাকা সহ দেয় টাকা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের 
পুর্বে দেওয় ন! হইলে, আঁটক-করা অস্থাবর সম্পত্তি যে সময় ও যে স্থান বিনির্দি 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৯ 


হয় সেই সময় ও সেই স্থানে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে এবং বিক্রয় 
অর্থ প্রথমে দণ্ড শ্বরূপ নির্দিষ্ট টাক] সহ প্রাপ্য টাক! মিটাইয়! দিবার জন্য কাজে, 
লাগাইতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়তের যে ছুইজন সদস্য প্রধান অথবা, স্থল-- 
বিশেষে, উপশ্প্রধান কর্তৃক প্রাধিকৃত হন তাহারা ন্ধপ প্রত্যেক নিলা 
উপস্থিত থাঁকিবেন। 

(২) বিক্রয়লন্ধ বাড়তি টাঁক। খেলাপকারীকে ফেরত দেওয়। হইবে অথবা», 
তাহার অনুপস্থিতিতে উহা! অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে জমা দেওয়! হইবে ॥ 
অতপরঃ যে ব্যক্তি এ জম! দেওয়। টাকায় নিজের অধিকার অঞ্চল পঞ্চ য়তের' 
প্রতীতিযোগাভাবে প্রমাণ করিবেন সেরূপ কোন ব্যক্তি দাবি করিলে এ টাক 
তাঁহাকে দেওয়া হইবে। 

১২৩। অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্য বা কর্মচারীর নিকট 
সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধা ।- অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্য বা কর্মচারীর 
নিকট কোন সম্পত্তি বিক্রয় কর! যাইবে না। 

১২৪। কার্ধবাহের লেখ্য ।--১১৮ নিয়মমতে অবলম্বিত সমস্ত 
কাধবাহেব একটি লেখ্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহ! অঞ্চল পঞ্চায়তের 
কার্ধবিবরণ সম্পকিত পুস্তকে সংরক্ষিত থাকিবে । 

১২৫। (ক্রোক সম্পর্কে হিসাব রাখিতে হইবে ।__বাকি টাকট' 
আদায়ের জন্য যেসমন্ত ক্রোকী ওয়ারেন্ট ভারি কর! হয় এবং বিক্রয়ানুষ্ঠান 
হয় তৎসম্পর্কে অঞ্চল পঞ্চায়ত এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৫ নিদর্শে নিয়মিত হিসাঝ 
রাখিবেন। 

১২৬। এক বৎসরের পর ক্রোকের দ্বারা কোন টাকা আদায় 
কর। বাইবে না।--কর, অভিকর, ব1 নিবদ্ধীকরণ-ফীর কোন কিন্তির টাকা 
যে তারিখে দেয় সেই তারিখ হইতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর তাহ 
আর ক্রোকের দ্বারা আদায় কর! হইবে না। 

১২৭। অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকার ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার বাহিরে সম্পত্তি 
ক্রোক ও বিক্রয়।__(১) অঞ্চল পঞ্চায়ত যদি ১১৯ নিয়মমতে দণ্ত্বরপা 
প্রদেয় টাকা সমেত প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে অসমর্থ হন, তবে অঞ্চল 
পঞ্চায়তের আবেদনক্রমে জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক অথব। প্রথম শ্রেণীর 
ক্ষমতাপ্রয়োগকারী কোন শাসক, তাহার অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত যে কোন, 


১৯৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


স্থানে খেলাপকারীর কোন অস্থাঁবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় 
করার জন্ত ওয়ারেন্ট বাহির করিতে পারিবেন অথব| পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রাধিকার 
প্রয়োগকারী অন্ত কোন শাসকের অধিকার-ক্ষেত্রের মধ্যে খেলাপকারীর 
কোন অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করার জন্য ওয়ারেন্ট 
বাহির করিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী উক্ত শাসক 
এভাবে বাহির-করা পরোয়ানাটি পৃষ্ঠাঙ্কিত করিয়া তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত কোন 
ব্যক্তির দ্বারা উহ] কার্ষে পরিণত করাইবেন। 

(২) ১১৯ হইতে ১২৬ পর্যস্ত নিয়মাবলীর বিধানসমুহ এই নিয়নমতে ক্রোক 
€ও বিক্রপন সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে । 

(৩) দণ্ুম্বরূপ যে টাক1 আদায় কর! হয় তাহ! দ্বারা ক্রোক ও বিক্রয়ের 
খরচ! মিটানে। ন! গেলে, জেলা-শাসক খেলাপকারীর নিকট হইতে বাকিটাক! 
"ও ঘণ্ডত্বরূপ দেয় টাক। ছাড়াও এরূপ খরচ। একই রীতিতে আদীয় করিবেন) 

(৪) এই নিয়মমতে বাহির-করা ওয়ারেপ্ট কার্ধে পরিণত কর! হইলে, 
আদায়ীকৃত টাক। অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইয়৷ দিতে হইবে। 

১২৮। খেলাপকারীর অস্থাবর সম্পত্তির ত্রোক ও বিক্রয় করার 
জন্য ওয়ারেণ্ট।_-১১৯ নিয়মমতে প্রধান ব! উপ-প্রধান অথব। ১২৭ নিয়মমতে 
ঞেলা-শামক যে ওয়ারেণ্ট বাহির করেন তাহা বথাক্রমে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন 
৬ ও ৭ নিদর্শানুযায়ী হইবে। ১২৭ নিয়মমতে ওয়ারে্ট বাহির করার জন্ত 
বরখাত্ত করিবার সময় অঞ্চল পঞ্চায়ত ৬ নিদর্শের একটি প্রতিলিপি যথাযথ- 
'ভাবে পুরণ করিয়া জেলা-শাসকের নিকট পাঠাইবেন। 

১২৯। অনিয়মের দরুণ ক্রোক রদ হইবে না| ।--এই দিয়মাবলীর 
বলে যে ক্রোক কর! হয় তাহ! অবৈধ বলিয়! গণ্য হইবে না, কিংবা সংশ্লিষ্ট 
'ওয়ারেণ্ট অথব1 উহ! কার্ধে পরিণত করিবার প্রক্রিপাতে কোন ক্রুটি বা অনিয়ম 
“ঘটার দরুন যে ব্যক্তি ক্রোকের ওয়ারেন্ট কার্ষে পরিণত করেন সেনপ কোন 
ব্যন্কি অনধিকার গ্রবেশকারী বলিয়! গণ্য হইবেন ন।। ক্রোকের কোন ওযারে্ট 
বাহির ব! জারি করার ব্যাপারে কোন অনিয়মের দরুন ক্ষুধা সকল ব্যক্তিই, 
১১৫ ধারার বিধানাবলীর অধীনে, তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তজ্জন্ত উপযুক্ত 
ক্েত্রাধিকার সম্পন্ন যে-কোন আঘালতে বিশেষ খেসারত আঘায় করিতে 
পারিবেন। 
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অঞ্চল পঞ্চায়তের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক 

১৩০। অঞ্চল পঞ্চায়তের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক প্রস্তত করা । 
প্রধানের নির্দেশ অনুসারে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব প্রতি বৎসর ১জ1 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে, এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৮ নিদর্শে, পরবর্তী বৎসরের আয় 
ও ব্যম্সন (ডিনবার্সমেণ্ট ) সংক্রান্ত আনুমানিক আয়-ব্যয়ক প্রস্তত করিবেন। 

১৩১।অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক আনুমানিক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচন। 
---আম্মানিক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনার উদ্দেশ্রে প্রতি বৎসর ২*এ সেপ্টেম্বরের 
“পুর্বে প্রধান কর্তৃক বিশেষভাবে আহত অঞ্চল পঞ্চায়তের একটি অধিবেশনে 
অঞ্চল পঞ্চায়ত প্ররূপে প্রস্তুত আনুমানিক আয়-ব্যয়কের পর্যালোচনা! করিবেন। 
অঞ্চল পঞ্চায়তের সুপারিশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাচব আন্মানিকআয়- 
ব্যয়কের সংশোধন করিবেন এবং প্রতি বত্মর ৩০এ সেপেম্বর তারিখে ব৷ 
তৎপূর্বে প্রধানের নিকট উহা]! পেশ করিবেন। 

১৩২। অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক আয্ম-ব্যয়কের পুনঃপর্যালোচন1 |. 
“প্রতি বৎসর ১*ই অক্টোররের মধ্যে গ্রধান কতক আহৃত অঞ্চল পঞ্চায়তের 
অধিবেশনে প্রীবূপে সংশোধিত আক্র-ব্যয়ক: সম্পর্কে পুনরায় পর্যালোচনা এবং 
উহার সম্বন্ধে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি কর! হুইবে। প্ররূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার পর 
এ আনুমানিক আফ়-ব্যয়ক প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে অথবা তৎপূর্বে 
পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট পাঠাইতে হইবে। 

১৩৩। পঞ্চায়ত পরিদর্শক কতৃক আয়ম-ব্যয়ক অন্কুমোধন 1 
প্রতি বর ১৫ই নবেম্বর তারিখে অথব। তৎপূর্বে পঞ্চায়ত পরিদর্শক, যেন্ধপ 
-সংপরিবর্তন তিনি উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সংপরিবর্তন সহ আয়-ব্যয়ক 
-সম্পর্কে তাহার অনুমোদন অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানাইয়। দ্রিবেন। 


গ্রাম পঞ্চায়তের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক 


১৩৪। আন্বুমানিক আয়-ব্যক্ক প্রস্তত কর1।-প্রতি ব্সর ১ল! 
“ডিসেম্বর তারিখে অথবা তৎপূর্বে অঞ্চল গঞ্চায়তের সচিব, ৫৫ ধারার (২) উপ- 
খারাঁর €ে) প্রকরণমতে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তকে পরবর্তী রাজস্ব বৎসরে 
আনুমানিক যবে টাকা বপ্টন করিয় ফেওয়। হইবে, তাহা। সংশিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত 
শুলিকে দানাইয়! দিবেন এবং এই সংবাদ পাইলে, অধ্যক্ষ প্রতি বখসর ১৫ই 
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ডিসেম্বরের মধ্যে, এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৯ নিদর্শে, পরবর্তী বৎসরে গ্রাম 
পর্চায়তের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত আনুমানিক আয়-ব্যয়ক গ্রস্তত করিবেন। 

১৩৫। গ্রাম পঞ্চায়ত কতৃক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচন1।-- গ্রাম 
সভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ দিন 
পূর্বে, আয়-ব্যয়ক পর্য'লোচন। ও অনুমোদনের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ কতৃক বিশেষ- 
ভাবে আহ্‌ত গ্রাম পঞ্চায়তের একটি অধিবেশনে আঁয়ব্যয় পর্যালোচিত এবং 
অন্গমোদিত হইবে। 

১৩৬। গ্রাম সভ। কর্তৃক আনুমানিক আয্ম-ব্যয়ক পর্যালোচনা 
--গ্রাম পঞ্চায়ত কতৃক অনুমোদিত আচুমানিক আয়-ব্যয়ক গ্রাম সভার 
বাৎসরিক পাধারণ অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য তৎসমক্ষে পেশ কর। হইবে) 

১৩৭। গ্রাম পঞ্চায়ত কতৃক আয়-ব্যয়কের পুনঃপর্যালোচন!।__ 
গ্রামসভার অধিবেশনের পর সাত দিনের মধ্যে, গ্রামসভার স্থুপারিশগুলির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আয়-ব্যয়কটি পুনরায় পর্যালোচন! করার জন্য অধ্যক্ষ 
কর্তৃক গ্রাম পঞ্চয়তের আর একটি অধিবেশন আহত হইবে । প্র অধিবেশনেই 
আয়-ব!য়কটির সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কর! হইবে। 

১৩৮। অঞ্চল পঞ্চায়তের মারফত পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট 
আয়শ্ব্যয়ক পেশ করা ।- পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবার জন্ত 
প্রতি বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বা তৎপুর্বে অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট, 
আয়-ব্য়ক পেশ করিতে হুইবে। 

১৩৯। অঞ্চল পঞ্চায়ত কৃ আয়-ব্যয়ক পর্বালোচন! ।__ 
যেসকল গ্রাম পঞ্চায়ত লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত সেই সকল গ্রাম পঞ্চায়তের' 
আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনার উদ্দেশ্তে প্রতি বৎসর ২০এ ফেব্রুয়াক্রি তারিখে বা? 
তৎপূর্বে প্রধান কতৃক বিশেষভাবে আহুত একটি অধিবেশনে অঞ্চল পঞ্চায়ত 
উক্ত গ্রাম পঞ্চায়তসমূহের আয়-ব্যয়ক পর্যালোচন। করিবেন । অঞ্চল পঞ্চায়তের' 
মন্তব্য সহ এ সমম্ত আয়-ব্যয়ক অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব কর্তৃক প্রতি বৎসর 
২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ব1 তৎ্পূর্বে পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট প্রেরিত 
হইবে। 

১৪০। পঞ্চায়ত-পরিদর্শক করুক আয়-ব্যয়ক :অন্ুমোদন ।-_ 
প্রতি বৎসর ২৫এ মার্চ তারিথে বা তৎপূর্বে, পঞ্চা়ত-পরিদর্শক, যেরূপ সংপরি- 
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বর্তন তিনি উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সংপরিবর্তন সহ আয়-ব্যয়ক সম্পর্কে 
তাহার অনুমোদন অঞ্চল পঞ্চায়তের মারফত আনাইয়! দিবেন) 


সাধারণ 
১৪১। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭-অনুসারে প্রণীত 

নিয়মাবলীতে যেসমস্ত বিষয়ের বিধান কর হয় নাই তংসম্পর্কে 
ইউনিয়ন বোডে'র নিয়মাবলীর প্রয়োগ ।--পশ্চিমবঙ্গ পর্ধীয়ত আইন, 
১৯৫৭ অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীতে কোন বিষয় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন বিধান ন। 
থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ড সম্পফিত বর্তমান নিয়ম, আদেশ ও নির্দেশাবলীর 
বিধানসমূহ, আবশ্তক পরিবর্তন সহ, পঞ্চায়ত্গুলির সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে, 
থাকিবে,পরস্ত উক্ত বিধানসমূহ পশ্চিণবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭, এবং তদধীনে 
প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানসমূহের বিরোধী হইবে না। 

টীকণ ৪_এই নিয়মটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় । ইউনিয়ন বোর্ড £39938278 
[519৪ এর ৪ নং 75০19 টি সমগ্রভাবে প্রযোজ্য হইবে, শুধু ৮৪২ টাক। উদ্ধাতন সীমা থাকিবেন]। 
সরকারীদালান, রেল ব। মিলের সম্পতি ইত্যাদি সমন্বদ্ধে পঞ্চায়তকরও এই ৪ নং [519 অনুযায়ী 
ধার্য হইবে। ৩নং 016 টিও প্রযোজ্য হইবে। ইহা! একটি উদ্াহরণমাত্র। এভাবে ইউনিয়ন 
বোর্ড ম্যানুয়াল হইতে বথাযোগ্য ভাবে অন্তান্থ নিয়মও সরকারী নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে । বিতর্ক 
গুলে ১১৭ ধারায় প্রদত্ত সরকারী আদেশ ছ্বারাযেকোন সমস্যার মীমাংসা কর! হইবে । 


ক-অনুহ্চী 


(১৯ ও ১৩ নিয়ম দ্রষ্টব্য) 


(১) নৌক। (৮) কাঠাল (১৫) কুঠার 
(২) গাড়ি (৯) মানুষের হাত (১৬) চেয়ার 
(৩) গাদাফুল (১৯) বাইপিকেল (১৭) ঘোড়। 
(৪) হারিকেন বাতি (১১) তালা ও চাবি (১৮) মাছ: 
(৫) পালকি (১২) ছক (১৯) মোটরগাড়ি 


(৬) গাড়িপাল্ (১৩) খেভুর (গাছ) (২৪) ঘড়ি 
(৭) ছাত। (১৪) কলনী 


১২০২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


ক-নিদর্শ 
[ ১০১) নিয়ম ভ্রষ্টব্য ) 
গ্রাম পঞ্চায়ত/অঞ্চল পঞ্চায়ত নির্বাচনের জন্ত মনোনয়নপত্রের নিদর্শ 
.৪৩৯৯৯০০০৯০০০, ্রীমসভা/,..১.........., অঞ্চল পঞ্চায়ত,,১১,,....... থানা, 
মহকুম/......... ........জেল]। 
১। ষেগ্রাম পঞ্চায়তে!অঞ্চল পঞ্চায়তে প্রার্থী নির্বাচিত হইতে চাহেন 


২। গ্রাম পধ্াায়তে/অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্ত যে নির্বাচনক্ষেত্র 

//গ্রামসভা। হইতে নির্বাচনপ্রার্থী দাড়াইতে চাহেন সেই নির্বাচনক্ষেত্রের ক্রমিক 
খ্যা ও নাম। গ্রীম সভার নাম...*****১৮০০*০১**০*০৯১ 
৩। নির্বাচনপ্রার্থীর পূর! নাম'********০০০১৮০০০০৪০০০০০৪০৪৪০০০৭ 
ঠিরানা77751577555458 

৪। নির্বাচনক্ষেত্রের/ গ্রামসভার অন্তর্গত অঞ্চল সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ৰিধান- 
সভার যে নির্বাচক-তালিকা আছে তাহাতে নির্বাচৰগ্রার্থীর জন্ত নির্দিষ্ট সংখ্য'"* 

£৫। গ্রাম পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্ত নির্বাচনপ্রার্থীকে ক-অনুন্থুচীতে, 
'বিনির্দিষ্ট যে প্রতীক বাছিয়! লইতে হইবে তাহার নাম। 


তারিখ। নির্বাচনপ্রা্থীর ্বাক্ষর/[টিপসহি] $ 


*অঞ্চল পঞ্চামতে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীর বেল। বাদ দিতে হইবে। 


প্রস্তাবের ত্বাক্ষর/[টিপসছি] 


নির্বাচনক্ষেত্রের/গ্রামসভার অন্তর্গত অঞ্চল 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যে নির্বাচক 
তালিক! আছে তাহাতে তদীয় নিরি্ সংখ্যা) 


হারিখ ১: সমর্থকের স্বাক্ষরা[টিপস্হি] 
(উপরিউক্ত নির্বাচক-তালিকায় নিদিষ্ট সংখ্যা) 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চীয়ত্র নিয়মাবলী ২০৩ 


[প্রজ্ঞাপন নং ৪৫৮৭/এল এস-জি, ৯ই মে ১৯৫৮ ক্রমে বসানে! হইয়াছে ।] 
(নির্বাচন আধিকারিককে পূরণ করিতে হইবে ) 
তত '**গ্রাম পঞ্চায়তে। ******'অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্য নির্বাচন প্রার্থী 
*********এর মনোনয়নপত্রণ********* তারিখে******** 
স্টার সময় আমার নিকট অর্পণ কর! হইয়াছে । 


'তারিথ। নির্বাচন আধিকারিকের স্বাক্ষর 
রন্ধরেখা 
(মনোনগ্ননপত্রের জন্য রসিদ) 
০০৪০৪৪৫৪০৪০০০৪৪৪৫৭ গ্রাম পঞ্চায়তে **১**.*০**০, অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্ত 
'নির্বাচনপ্রাথা......১,,১১০১১১০১০০০০৯৩, এর মনোনয়নপত্র... ,........."তারিখে 
8 টার সময় আমার নিকট অর্পণ করা হইয়াছে। 


ড্ঞারিখ। নির্বাচন.আধিকারিকের স্বাক্ষর 


২০৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 
কঠ১-নিদর্শ 
[ ১০ (৩) নিয়ম দ্রষ্টব্য ] 
নির্বাচন নিযুক্তকের নিয়োগ 
বযায়াহারনা গ্রাম পঞ্চায়তে/অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচন 
(নাম) 


নির্বাচন-আধিকাঁরিক সমীপেষু, 


উপরি-উক্ত নির্বাচনোপলক্ষে নির্বাচনপ্রার্থী আমি.. 
সাকিন............., এতদ্বার শ্রী শ্রীমতী... 


৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৪ ৪২৪৭ ৪৪৪% 


,০১,,,১,,১০,কে। সাকিন, 


১০,০১১, উপরি-উক্ত নির্বাচনে আমার নির্বাচন-নিযুক্তকরূপে নিয়োগ 


করিলাম। 


(নির্বাচনগ্রার্থীর শ্বাক্ষর্‌ টিপসহি ]* 


আমি উপরি-উক্ত নিয়োগ স্বীকার করিলাম । 


নির্বাচন-নিযুক্তকের ব্বাক্ষর টিপসহি]*" 


নির্বাচন আধিকারিকের মন্তব্য ॥ 


ভরষ্ব্য 1-তিন গ্রন্ত দাখিল করিতে হইবে। 


কগরজাপন নং ৪৫৮৭।এল এস-জি, ৯ই মে ১৯৫৮ ক্রমে বসানে। হইয়াছে 2, 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২০৫ 


খ-নিদর্শ 
[ ২০ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য 
গ্রাম পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্ত ভোটপত্রের নিদর্শ 
ভোটপত্র নং.**.**.১**, 
রিক্ত আসনের সংখ্যা .**********, 
প্রতিপত্র (কাউণ্টার ফয়েল) ভোটের পত্র (ফয়েল) 
ভোটপত্র নং* খ্যা নির্বাচনপ্রার্থার নাম প্রতীক ভোটারের চিহ্ন 
নির্বাচক-তালিকায় ভোটারের রা 
স্চান্য নির্দিষ্ট সংখ্য। র 
্প্রতিপত্রের এবং ৩ 
“ভোটপত্রের উপর ক্রমিক সংখ্য রগ 
মুদ্রিত থাকিবে ৬ 


গু 


নিছে শাবলী ।-(১) যতগুলি রিক্ত আসন আছে ততগুলি ভোট দেওয়া যাইবে, 
“কিন্ত যে-কোন একজন নির্ব।চনপ্রার্থীকে একটির বেশি ক্চোট দেওয়। যাইবে না। 

(২) যতগুলি রিক্ত আসন আছে তাহার অতিরিক্ত ভোট দেওয়! যাইবে না 

(৩) যে বা যে ষে নির্বাচনপ্রার্থাকে ভোট দেও্য়। অভিপ্রেত দেই বা সেই সেই 
নির্বাচনপ্রার্থার নাম-বরাবর মুদ্রিত প্রত্তীকের পার্খে (ভোটারের চিহ্নের জন্য নিদিষ্ট ঘারে) একটি 
“ঢের! চিহ্ন (৮) দিতে হইবে । প্রত্যেক ভোটারের জম্ত একটি করিয়! ঢের] চিহ্ন দিতে হইবে। 





খ-১ নিদর্শ 
[২৩ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য] 
ভোটপত্র নং,*...... ৫ 

রিক্ত আসনের সংখ্য..*..**১**, 
প্রতিপত্র (ক1উণ্টার ফয়েল) ভোটার পত্র (ফয়েল) 
হা টা রর * | ক্রমিক সংখ্যা | সির্বাচনপ্রার্থীর নাম | ভোটারের চিহ্‌ 

এ শিথ৩ ৩ | চা 

পঞ্চায়তের সদন্ত তালিকায়  ** ১ ৰ ০০ 
ভে!টারের জন্য নিদিষ্ট সংখ্যা। | 4* ২ | 
*প্রতিপত্রের এবং ভোটপত্রের ] %৪ ৃ 
উপর ক্রমিক সংখ] বসাইতে | %% ৪ 
হইবে। কর ৫ 





] 
নিক্দেশাবলী ।-যতগুলি রিক্ত আসন আছে ততগুলি ভোট দেওয়] যাইবে, কিন্তু যে- 
কোন একজন নির্বাচনপ্রার্থীকে একটির বেশি ভোট দেওয়া যাইবে ন1। 
(২) যতগুলি গিস্ত আনন আঁছে তাহার অতিরিক্ত ভোট দেওয়া! যাইবে না । 
(৩) যে বা! যে যে নির্বাচনপ্রার্থীকে ভাট দেওয়া অভিপ্রেত সেই বা সেই সেই 
'নির্ব।গনপ্রার্থার নামের বিপরীত দিকে একটি ঢের। চি (৮) দিতে হইবে। প্রতোক ভোটের 
বন একটি করিয়! ঢের! চিহ্ন দিতে হইবে । 





২৪৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 





পা-নিদর্শ 
(৬০১ ৬৭১ ৬৮ ও ৬৯ নিয়ম দ্রষ্টব্য) 
27577855558 মাসে/তিন মাসে দফাদার ও চোৌঁকিদারগণের বেতন প্রদান? 
সম্পর্কে নিধন্পুস্তক 
নামের 
' চৌকিদার যে সময়ের বেতন আগ্ফরে 


ও হিসাবে | পরোয়ানা | প্রধান 
' দফাদারের মাসিক পাওন! ধার্য নীট যে | জারির | ব! অগ্র- 
নামও বেতনের আছে | জরিমানা! | পরিমাণ জন্য সদন্তের | মন্তব্য 


পাহারার | হাঁ? টাকা | প্রদত্ত | নাম সহি 
এলাক1 নং প্নেওয়া | টাকা | এবং বেতন 

হ্য় প্রদানের 

তারিথ 


পাস | | ইসস 








দ্রব্য ।-_স্বানাপন্ন ( অফিসিয়েটিং) কোন দফাদার বা চৌকিদারকে বেতন প্রদানের 
বেলা, আবশ্যক লিখন এই নি-ন্ধ-পুম্তকের অন্ততুঁ্ত করিতে হইবে এবং এ কর্মব্যবস্থীর বিষয় 
“মন্তব্যের” ঘরে স্থায়িপদধারীর নাম বরাবর লিখিয়। রাখিতে হইবে। 
ঘ-নিদর্শ 
[৬৬১ ৬৯ ও ৯২ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য] 
.১......১*১দ্রফাদারের/চৌকিদারের অভিমুক্তি লেখ 





নামের 
বেতন যেসমস্ত। আদ্ধন্গরে 
হিসাবে পুরক্কার অগ্রসদস্তের 
বেতন |ধে সময়ের | নীট যে] পরো য়ান! (আদায়কৃত বিতরণ নাম সহি 
গুদানের | জন্য বেতন পরিমাণ জারির | জরিমান। করা | এবং বেতন 0508 
তারিখ |দেওয়! হয়| টাক | জন্য প্রদত্ত রর গ্রহীতার 
দেওয়া] টাকা স্বাক্ষর ব1 
হ্য় বুড়। আঙ্গুলের 


টিপসহি 


বাপ | ক পাপা 0 পপ সপ ০০০৪০০০৪৪৪০ 


ন 
ছরষ্টব্য।-_স্থানাপত্র (অফিসিয়েটিং) কোন দফাদার বা চৌকিদারকে বেতন এদানের বেল, 
আবগ্যক লিখন এই নিবদ্ধ-পুস্তকের অন্তুভূক্ত করিতে হুইবে এবং এ কর্মব্যবস্থার বিবক্ক: 
“মন্তব্যের” ঘরে স্থাক্লিপদরধারীর নাম বরাবর লিখিয়! রাখিতে হইবে। 
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২০৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


চ-নিদর্শ 
[৭২ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য] 
ব্যতিক্রমী অঞ্চল পঞ্চায়ত সমুহ সম্পর্কে ব্বিরণ 




























চলিত মাসে চৌকিদারী 
চৌকিদার যাহাদিগকে অঞ্চল | সাজ-পোশক 
রি পুরা বেতন | পঞ্চায়ত | বাবত যে 
অঞ্চল পঞ্চায়ত | দফাদারগণের | দেওয়া হয় | যেব্যবস্তা | টাক! অনেক মন্তব্য 
সংখ্যা চা অবলম্বন | দিন যাবৎ 
সংখ্য] হইয়াছে 









ছ-নিদর্শ 
(৭৪ নিয়ম দ্রষ্টব্য) 
হাতত সালের জন্য চৌকিদারী সাজ-পোশাক বাঁবত খরচা দাবির নোটিস 
থানার অন্তর্গত 
অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান সমীপেষু, 
মহাশয় 
১৯......সালের জন্য দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাঁকের খরচ! 
বাঁবত............ অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট হইতে নিষ্নলিখিত পরিমাণ টাক 
পাওনা আছে। 
05555 অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীন দফাদারের সুংখ্য......১১০০০০০০০০০০ 
875-255255: অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীন চৌকিদাঁরের সংখ্য1.....১.১,,১১০০০০০ 
পুর] সাঁজ-পোশাকের জন্ত যে টাকা আবশ্ত ক.....***, টাঁকা....****, নয়৷ পয়স। 
দফাদাঁরগণ............১১.,,, 


চৌকিদা'রগণ.**...****১০০, 


মোট 52:5582545 
প্রতি তিনমাসে যে টাকা দ্রিতে হইবে। 


অপরিশোধিত বকেয়া, যথা. .........., টাকা........ নয়! পয়স। অবিলদ্ছে 
প্রদেয় । দ্রষ্টব্য--কোন বকেয়! না! থাকিলে এই বাক্যটি তুলিয়া দিতে হইবে । 
আপনার বিশ্বস্ত, 


পঞ্চায়ত পরিদর্শক 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২৪৯ 
জ-নিদর্শ 
(৭৬ নিয়ম দ্রষ্টব্য) 
১ম অংশ 


** “অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান সমীপেষু, 


মহাশয়, 
আপনার অধীন দফা'দার ও চৌকিদারগণের মধ্যে বিতরণের জন্ত নিম্নোক্ত 


সাজ-পোশাক এতৎসহ প্রেরিত হইল । বিবরণ ' সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ 
এই নিদর্শের ২য় অংশে অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়! রাখিবেন এবং বিতরণের 
কার্ধ শেষ হইলে আপনার স্বাক্ষর সহ ২য় অংশটি আমার নিকট ফেরত 


পাঠাইবেন। 


দফাদার চৌকিদার 
ক্যাখিসের থলিয়। । ক্যান্থিসের থলিয়] ৷ 
পাগড়ি। পাগড়ি। 
স্থতী জাম্পার। সতী জাম্পার। 
পশমী জাম্পার। পশমী জাম্পার। 
(প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর দিতে হইবে) (প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর দিতে হইবে) 
পশমী পায়জামা । পশমী পায়জাম| | 
(প্রতি পাচবৎসর অন্তর দিতে হইবে) (প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর দিতে হুইবে) 
চাঁমড়াঁর বেল্ট । চাঁমড়ার বেল্ট । 
পিতলের তকম।। পিতলের তকমা । 
লঠন। 

আপনার বিশ্বস্ত, 


পঞ্চায়ত পরিদর্শক 


১৪ 


গফারতিগীরি নর 777277257557555755825578 সমীপেষু, 
মহাশয়, 


উপরের ১ম অংশে উল্লিখিত জিনিসগুলি বিতরণ করা হইয়াছে এবং 
তৎসম্পর্কে লিখিয়! রাঁথা হইয়াছে £-- 


চৌক্দারগণ 








চৌকিদার- 

নাম ও পশমী | গণের 
ধিতরণের | পাঁহারার | ক্যান্িসের পাগড়ি | সতী | পশমী [চামড়ার পিতলের | স্বাক্ষর ব। 
তারিখ | এলাক1 | থলিয়া জাম্প।র[ পায়জামা] বেট | তকমা | বুড়া 
আঙ্গুলের 
বীনা টিপসহি 















দফাদার- 
ই: নু গণের 
৪ ধ্দ| পাহারার | ক্যান্থিসের | পাগড়ি| হতী টি 
চি] এলাক! | খলিয়া বড়া 
্ আঙুলের 
১2215822258 55512564121 টিপসহি 


আপনার বিশ্বস্ত) 


প্রধান,......১..১১ অঞ্চল পঞ্চায়ত 
বিশেষ উরষ্টব্য ।--সাঙ-পোশাকের মোট সংখ্যা] সম্পর্কে ১ম অংশের সহিত ২য় 
অংশের মিল থাক! চাই। 





পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


১৫ 


1১28 
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২১২ ' পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 
এ-নিদর্শ 


[৯২ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য ] 


অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীন দফাদারের/চৌকিদারের জন্ত মনোনয়ন তালিক! 


১। মনোনীতের নাঁম...............১...,১০০,,,১১১০,১,১১১১০১৪০৯০০০০, 

51 'লাগ্রিকারিকার.:.:57555552555252255558528552258852448 
51 রা 67745575517 
€। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর কিরূপ কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন ?............ 


৪৪৪৩৪৬৪১৪৪৪৪৯৪০৪৪৪৪৪০৪৪০৮৪৪৪০৪৪৮০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৯৪৪৯৪৪৪৪৬৬৪৬৬৮৪৪৬১৪৪৪১৪৮৪৪৯৪৪৮৪৩৪৪৪৪৪৬৩ 


৬. িহিক জার1:75772578258778 
জন 'লিরাসি2744825552858575555855 8558 
%%৮  ভৃতপূর্ব পদধারীর সহিত মনোনীতের সম্বন্ধ আছে কি না ?+"*"-""* 
৯ তিনি সচ্চরিজ কি না ?............,...০...০িিসকহ৯৯০৯০৪ 
১০ দৈহিক উচ্চতী............,.১.৮০০৮০০০০০০০৭০৭ হত ০ত০০০৯০৭০*৮ 
১১ তিনি পড়িতে লিখিতে পারেন কি ন। 1...*৮.৮ ৮০০ 
১২  মনোনীতের স্বাক্ষর ব1 বুড়া আঙুলের টিপসহি....****** “তা 


অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধানের স্বাক্ষর 


মনোনীত তাহার পাহাঁরার এলাকার মধ্যেই বাস করেন কিন! তাহা 
এখানে উল্লেখ করিতে হুইবে। 
ট-নিদর্শ 


[৯২ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য ] 
দ্ফাদারের/চৌকিদারের নিয়োগ সম্পকিত সনদ 


০ 4755477520785 পিতী.............১০১০০১০১০৯০১০৪০৮০৫০৪৪০ 
নাগরিকাধিকার.........................৮০ ঠাস255757557155 
ধানা/কাডি:7774555558155858 ভোগ 5:5575:7575655 
হাল সাকিন:725555557557155585555586585555 গ্রাম, 
পানা।কা ভি5:55:255545758555 ভোজী।:77777755 
এতথ্বারি।............ ,১১১০,১১,১,৯,৯,,অঞ্চল পঞ্চায়তের 


অধীনে দফাঁদার/চৌকিদাররূপে নিযুক্ত হইলেন। 
থালা কাড়ি ::55575557355755555855 528, 


জেলাশানক 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২১৩ 


(যে সাজ-পোশাক দেওয়! হয়) 
























বিতরণ নুতন বা ব্যবহার- 
জিনিসপত্র | কর! কিনা, এবং তারিখ 
তারিখ নামের ব্যবহার করা | টি রর 
আগছ্ক্ষরে হইলে, গ্রামে যে প্রধাত প্র 
| প্রধানের নাম তারিখে বিতরণ ্ রা 
সহি কর] হইয়াছিল ং 
১. |. ৩ & 











ঠ-নিদর্শ 


(৯৫, ৯৬, ৯৭, ১৯১ ও ১৭২ নিয়ম) 
শাস্তি সম্পকিত কার্ধবাহ 






পু্ববর্তা ১২ | যে প্রাধিকাী চূড়ান্ত 























মাসে কোন| রিপোট আদেশ 
চৌঁকিদারের| | অভিযোগ | চৌকিদারের/ | শান্তিবা|। করেন অবেক্ষণ | এবং 
দফাদারের দফাদারের | পুরস্কার | তাহার প্রাধিকারীর] উহার 
লাম কৈফিয়ত | পাইয়া মন্তব্য মন্তব) | তারিখ 
থাকিলে 
সেই শান্তি 
ব| পুকক্কার 
১ ৪ ৬ হি 


২১৪ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাঁঘলী 


১-নিদর্শ 
৮৪ [১১০ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য ] 
বৃত্তি, ব্যাপার বা পেশ! পরিচালনার জগ্ত/যা'নের মালিকানার জন্ 


অন্ুজ্ঞাপত্রের নিদর্শ 
55858555828 8855, অঞ্চল পঞ্চায়ত **.১১১১০০০০০০০০০৯*,০,*১* অঞ্চল পঞ্চায়ত 
অন্থজ্ঞাপত্র নং......১...০০৯০, অন্ুজ্ঞাপত্র নং....১.....১১০০০০০, 
৩১-এ মার্চ তারিখে যে বৎসর ১৯......প্রীষ্টাব্জের ৩১-এ মার্চ তারিখে 


শেষ হয় সেই বৎসরের জন্য বৃত্তি, 
ব্যাপার বা পেশার নিমিত্ত অখবা 
যানের মালিকানার নিমিত্ত অনুজ্ঞাপত্র ৷ 


যানের মালিক ( এস্থলে যানের বর্ণন! 
দিতে হইবে )। 

'অনুজ্ঞাপত্র সম্পফিত কর/ফী.....টাক। 
55857782888 নয়। পয়সা 


প্রধান। 


তারিখ... :... . 


যে বৎসর শেষ হয় সেই বতপরের 
জন্য বুত্তি, ব্যাপার বা পেশার/যান 
নিবদ্ধীকরণের নিমিত্ত অনুজ্ঞাপত্র | 


এতদ্বার।............ অঞ্চল পঞ্চায়ত/ 
11 টকিররারযার্রাযাার্যার্হাত এ 
8017155588 বৃত্তি, ব্যাপার বা, 
পেশা পরিচালনাকারী ।যানের 


( এখানে যাঁনের বর্ণনা দিতে হইবে) 


দি যার কে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত 
নিয়মাবলী, ১৯৫৮এর ১১০ (২) 
নিয়মমতে প্থ-বুত্তি, ব্যাপার ও 
পেশার উপর কর” এই শীর্ষকে! 
১১* (২) নিয়মমতে প্গ-যান 
নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে ফী” এই শীর্যকে 
এই অনুজ্ঞাপত্র প্রদ্দান করেন এবং 
উহার প্রতিদানে কর/ফী স্বরূপ... 


টাক1........... চনয়। পক্সসা প্রাণ্চি 
স্বীকার করিলেন। 


এই অনুজ্ঞাপত্রচি ১৯...প্রীষ্টাব্দের 
৩১- মার্চ পর্ধস্ত বলবৎ থাকিবে । 
প্রধান। 
০৬ ৪৪৬ ৬৬১ ৪, 


পশ্চিদবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২১৫ 
২-নিদর্শ 
[১১০ (8) নিয়ম ভরষ্টব্য ] 
যান নিবন্ধীকরণ সম্পকিত নিবন্ধপুম্তক 





নিবন্ধী" |নিবদ্ধীকরণ। যানের মালিক নিবন্ধীকৃত ফীর 
যানের বর্ণনা | করণের | সংক্রান্ত যানসমূহের | পরিমাণ 
তারিথ | সংখ নাম নিবাস গংখ]া 





উপল পপ রা সপ | পপ | পপ 


পপ 











লি 
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২১৮ পশ্চিমবর্জ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 
৪-নিদর্শ 
(১১৭ নিয়ম দ্রষ্টব্য) 
কর এবং অন্ান্ত প্রাপ্যের জগ্ঘ রসিদ 
( কারবন-কাগজের সাহায্যে অনুলিপিটি পূরণ করিতে হুইবে ) 

অঞ্চল পধগয়তের নাম... "১ ১০5 

নির্ধার তালিকার ক্রমিক সংখ্য]... ... ... ... ৮. ০.০ 

নিধার গারের নাম. 5. 2.8. 52:88 


তিন মাসের/বৎসরের জন্য-_ 


(১) ভূমি বা ইমারতাঁদির উপর কর... ... ... ,.১ ৮ 5, 


(২) বৃতি, ব্যাপার বা পেশার উপর কর... 


€৩) যান নিবন্ধীকরণের দরুন ফী... ... ... ৮.৮ ১০ ০ 
€৪) জল-অভিকর... ... 
(৫) আলো-অভিকর... .* ১ 
(৬) মলবাহন-অভিকর... ... ... ১৮ তত তত 
মোট. 588 টাকা... ১:১৮ নয়া পয়লা 
সচিব, 


তারিখ... ... .১ ১৮০, এ০ ০০০০৮ অঞ্চল পঞ্চায়ত 


৫-নিদর্শ 
১২৫ নিয়ম দ্রষ্টব্য 


প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্ত প্রধান যে সমস্ত ক্রোকী ওয়ারেন্ট বাহির করেন তৎসম্পক্কিত নিবন্ধপুস্তক 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২১৯ 


182৪ ৮ ূ 
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২২৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 
৬-নিঘর্শ 
(১২৮ নিয়ম দ্রষ্টব্য ) 


অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার মধ্যে খেলাঁপকারীর 
যে মুগ সম্পত্তি আছে তাঁহ। ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া কর এবং অন্তান্ত 
গ্রাপ্য আদায়ের জন্য ওয়ারেন্ট... ১ ৮৮ পাঅঞ্চল পঞ্চায়তের পক্ষে 
বাহির করা হইল । 
যেহেতু নিম্নোক্ত তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এর তালিকায় তাহাদের 
নাম-বরাবর লিখিত টাকা উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট প্রদান করিতে 
খেলাপ করিয়াছেন, অতএব উক্ত খেলাপকারিগণের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও 
বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা আদায়ের জন্ত এতদ্বারা আপনাকে প্রাধিকার ও 
আদেশ দেওয়! হইল । 


তালিক 
নাম ও বর্ণন টাকা যে সময়ের জন্য দেয় দণ্ড 
তিন মাস/বতসর 
তারিখ... ... ১১ ১ ৩০৯৯০ 
গ্রধান/উপপ্রধান 
৭-নিদর্শ 
(১২৮ নিয়ম দ্রষ্টব্য ) 


ূ অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার 
নি খেলাঁপকারীর ষে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহ! ক্রোক ও বিক্রয় করিয়! 
প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য ওয়ারেন্ট । 


*সমীপেযু- 
যেহেতু. ০৮ ০ শাগ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে 
পানা 85. :5. 3০ জেলা... ৮.৮ ৮০ শএ্রই জেলার... 
..থানার অন্তর্গত... .. এ'অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট 


নিন উক্ত প্রাপ্য টাকা বলিয়। উল্লিখিত) নিয়ে বিশদভাবে উল্লিখিত 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২২১ 


বকেয়া টাকা (এন্থলে দণডম্বরূপ প্রদেয় টাক সমেত প্র বকেয়! টাক! কি 
প্রকারের তাঁহ৷ উল্লেখ করিতে হুইবে ) দিবার গন্ঠ দায়ী ; 

এবং যেহেতু উক্ত... .... ০৮০০ এএখন পর্যন্ত উক্ত প্রাপ্য 
টাক। বা উহার কোন অংশ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চয়তকে দেন নাই এবং অঞ্চল 
পঞ্চায়ত উক্ত প্রাপ্য টাকা আদ্বায় করিতে অসমর্থ হইয়াছেন ও উক্ত প্রাপ্য 
টাকা আদায়ের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী, ১৯৫৮ এর ১২৭ নিয়মমতে 
আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন ) 

এবং যেহেতু আমাকে জানানে। হইয়াছে যে... ... “জেলার 

থানার অন্তর্গত... ... ১৮৮ এ, উপরি-উক্ত 

23:78 “এর অস্থাঁবর সম্পত্তি আছে; 

অতএব, এক্ষণে ১২৭ পিউ মদীয় ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে আমি এতন্বার! 
আপনাকে ১... ০ হি ১০ তত তত ..থানার... রাত গ্রাম... ... 
ডর রোলার এ) উক্ত... ... হানা »* এর 
চার কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহ। আটক করিয়। ক্রোক 
করিবার জন্ত, এবং যদি. **. ১, ৮৮:০০ মধ্যে সেময়ের উল্লেখ করিতে 
হুইবে) উক্ত প্রাপ্য টাক পরিশোধ কর। ন হয় তবে, ক্রোককরা অস্থাবর 
সম্পত্তি অথব। উহার যতট। অংশ উক্ত প্রাপ্য টাক। পরিশোধের পক্ষে পর্যাপ্ত 
হইবে ততট। অংশ বিক্রয় করিবার জন্ত প্রাধিকৃত করিতেছি । ওয়ারেন্টি 
কার্ষে পরিণত করার অব্যবহিত পরেই আপনাকে, ওয়ারেন্ট অন্থসারে আপনি 
যাহ। করিয়াছেন তাহ। গ্রমাণিত করিয়! পৃষ্ঠাঙ্কন সহ উহ! ফেরত দিতে হইবে। 


রর বাবত বকেয়া. ১৮ শন্টাকাতে ৩, নয়। পয়সা 
দণ্ড বাবত প্রদেয়... .... ১৮৮০ শশ্টাকাতত ৩ তং নয়। পয়সা 
মোট... ..১ ৮১ শন্টাকাতশনয়া পয়সা 


ডরষ্টব্য।--আদায়ীকৃত টাকা মানিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করা হইলে ত্র 
'আদায়ীকত টাক! হইতে মানিঅর্ডার কমিশন কাটিয়। রাখিতে হইবে। 


ইত. 44৮ খ্রী্টাব্দের... ১.১. ১৮ মাসের তি ৩, তারিখে 
মৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরাষ্কিত হইল। 
গ্রধান/উপপ্রধান 


“জেলাশাসক। 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


২২২ 
৮-নিদর্শ 
(১৩০ নিয়ম দ্রষ্টব্য ) 
উ55%. ::5 8855 ,:585:. 2১৪ এর জন্য... কি. অঞ্চল-পঞ্চায়তের 
আনুমানিক আয়-ব্যয়ক | 
অঞ্চল-পধশয়তের নাম... ১: তত ১ তত তত) 
থানা... ** ০ * মহকুমা ০০ ৩ তং ১ “জেলা ১ 
আয় 


আয়ের খাত 


১ 


(১) প্রারস্তিক 
স্থিতি 


(২) দফাদার ও 
চৌকিদার 
রাখার ভহ্য, 
৫২ ধারা মতে 
রাজ্যসরকার 
যেটাক! দেন। 


(৩) সাধারণ বা 
কোন বিশেষ 
উদ্দে্যে ৫৫0১) 
(ক) ধারামতে 
রাজাসরকার 
যে টাকা দেন। 


(৪) ৫৫6১) (খ) 
ধাপানতে কর, 
উপশুক্ষ। ফী, 
অভিকর 
ইত্যাদি হইতে 
যে আয় হয়। 


বর্তমান | বর্তমান | বর্তান | আগামী 
পূর্ববর্তী | বৎসরের | বৎসরের | বৎমরের | বৎসরের 
বৎসরের জন্য | প্রথমছয় | জন্য |আমুমানিক| মন্তব্য 
প্রকৃত আয় | মগ্ডুরীকৃত | মাসের | লংশোধিত| আয়ন 
বরাদ . প্রকৃতআয়! বরাদ্দ ব্য়ক 
২ ৩ ৪ ৫ ৬ প 


সস 











পাহারায় হারার 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২২৩ 


| বর্তমান ৰ বন্তর্মান | ব্তমান | জাগামী 
পূর্ববর্তী 


বৎসরের | বৎসরের | বৎসরের | বৎসরের 
আয়ের খাত বদরের | জন্য | প্রথম ছয় | জন্য [আনুমানিক মন্তব্য 
প্রকৃত আল্প| মঞ্জুরীকৃত | মাসের | সংশোধিত।| আয়- 
বরাদদ |প্রকৃতআর| বরাদ্দ | ব্যয়ক 
৯ চ. ৩ ৪ ৫ ঙ থ 























(৫) ৫৫ (১) (গ) 
ধারামতে 
জেল! পর্যদ ব। 
অন্ত কোন 
স্বানীয় প্রাধি- 
কারী যে 
টাক। দেন। 


(৬) ৫৫ (৯) (ঘ) 

ধারামতে খণ, 

দান বা চাদা 

হইতে অথবা 

উৎসর্জন 

(এনডাওমেন্ট) 

বান্যাস হইতে 

আয়। 


(৭) ৫৫ (৯) (৬) 
ধারামতে 

এবং এই 
নিযমীবন্ধীতে 
জরিমান| এবং 
দণ্ড বাবদ 
প্রাপ্ত টাক1। 


৮। বিবিধ আয়." 


সস | সম ্জা 
নিজ ্লজ 
পাস পপ 


মোট আয় ... 


২২৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী -.. 
| ৮ নিদর্শ 


ব্যয় 


০ বর্তমান | বর্তমান | বর্তমান | আগামী 
পূর্ববর্তী | বৎসরের | বৎসরের | বৎসরের | বৎসরের 
ব্যয়নের খাত | বৎসরের জন্য | প্রথম ছয় | জন্য আনুমানিক! মন্তব্য 


প্রকৃত বায় | মঞরীকৃত| মাসের | সংশোধিত | আয়- 
ধরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয়| বরাদ্দ ব্যয়ক 
৩ ৪ ৫ ঙ গ 


€১) সাধারণ 
প্রশামন 
€ক) বেতন ও ভাতা 
(/*) সচিবের 
(%*) আন্ঠান্য 
সংস্থার । 


€খ) পাথের 

(গ) সম্ভাব্য ব্যয়". 

€ঘ) বিবিধ 

(5) অভিকর, কর 
ইত্যাদি 
আদায়ের ব্যয়। 

€২) হ্যায়-পঞ্চায়ত 
পরিচালন । 

(ক) সংস্থাসমূহ" 

(খ) সম্ভাব্য ব্যয়*" 

€গ) পাখের 

(ঘ) বিবিধ 

€৩) দফাদার ও 
চৌকিদার 
রাখা । 

ক) বেতন 

(খ) ভাত! 

(গ) সাজপোশাক 

(ঘ) বিবিধ ' 

(৪) গ্রাম পঞ্চায়তের 
জন্য আবন্টিত 
অর্থ। 

€৫) বিবিধ 

(৬) খণ ইত্যাদির 
পরিশোধ 

€৭) জমা! এবং 
অগ্রিমক । 

যোট ব্যয় 










পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২২৫ 
৯ নিদর্শ (১৩৪ নিয়ম ) 
১৯৬,,০,.১১৯৬,০,,০১০০, এর জন্য... *১১... --গ্রামাপঞ্চায়তের আচুমানিক 
গ্রাম-পঞ্চায়তের নাম--. আয়-ব্যয়ক 
অঞ্চল-পঞ্চায়তের, নাম” * 
থানা-_ মহকুমা_- জেল 
আয় 
ূর্ববতা বান 2 চিন ই 
বলরের] বৎসরের 
আয়ের খাত প্রকৃত | মঞ্জ রীকৃত প্রথম ছয় | জন্য [আনুমানিক মন্তব্য 
আয় বাদ মাসের 1 সংশোধিত | আয়- 


ঠ 


(২) রাজাসরকার 
কর্তৃক ৩৪ ধারা” 

, মতে শ্রাম-পঞ্চা* 

য়তের ব্যবস্থাপনা 
ধীনে গচ্ছিত তহ- 
বিল। 
€৩) ৬৫ ধারামতে 
গ্রামম্পঞ্াযর়তের 
ব্যবস্বাপনাধীনে 
গচ্ছিত তহবিল । 
৫৫ (২) (ঘ) 
ধারামতে গ্রাম” 
পঞ্চার়তের জন্য 
যে টাক! বণ্টন 
করিয়া দেওয়। 
হয়। 
৫৬ (১) (থ) 
ধারায় উল্লিখিত 
দান ও চাদা। 
€৬) ৫৬ (১) (গ) 
ধারায় উল্লিখিত 
উৎনর্জন এবং 
গ্যাস অথবা উদ্যাম- 
মূলক কার্য হইতে 
আয়। 

€৭) বিবিধ আর। 

(৮) আদার, ইত্যাদি । 

(৯) জনা! এবং অগ্রি" 
মক। 


মোট আর 
১৫ 


৪) 


৫) 





বরা 


গু 


প্রকৃত আয় 
৩. ৪ 


বযয়ক 
৬ 





সস প্র 








২২৬ পশ্চিমবঙ্গ পর্চায়ত নিয়মাবলী 





৯ নিদর্শ 
বায় 
বর্তমান 
«১; বর্তম বৎসরে বর্তম আগামী 
র্ববর্তী ন র শন গা 
বৎসরের | প্রথম ছয় | বৎসরের | বৎসরের 
বৎলরের 
ব্যয়ের থাত রি জন্য মাসে যে জন্য |আম্ুমানিক। মস্তব) 
রি মগপ্র রীকৃত (টাক! প্রকৃত| সংশোধিত | আর- 
বরাদ্দ [পক্ষে পাওয়া বরাদ্দ ব্যয়ক 
গিয়ছে 
গু ১ গু ৪ 4 ঙ 


(১) সাধারণ প্রশাসন 
(ক) সংস্থা 
(খ) সম্ভাবা বাম 
(২) ৬১ ধারায় বণিত 
দক। 
দফা ৪৪৪ 
(৩ ৩২ ও. ৩৩ ধরায় 


বগিত দফাসমূহ-_ 


দফা! ধর 
(৪) ৩৭ ও ৪* ধার 
মতে প্রত্যভিযে- 
জিত কৃত)সমূহ। 
(৫) ৩৭ ও ৪* ধারা. 
মতে সম্পাদিত কাধ 
দফা 
দফা * 
(৬) ৪১ ধারামতে 
সম্পাদিত কার্য। 
(৭) ৪৩ ধারামতে 
জেল! প্যদের 
বেসমন্ত কৃত্য 
প্রত্যতিযোগ্জিত 
করিয়া দেওয়া হয় 
তাহ সম্পাদন। 
(৮) বিবিধ ব্যয় 
(৯) জমা ও অগ্রিমক। 


মোট ব্যয় 










নির্দারিত প্রাধিকারীদের তালিক। 


সরকারী প্রজ্ঞাপন সংখ্যা ৩৩১/ডিপি/১ এ-৩/৫৮--ওরা মার্চ ১৯৫৮। 
২ (6) ধারার ক্ষমতায় রাজ্যপাল স্ব স্ব অধিকাঁর সীমানার মধ্যে নিয়োক্ত 
গ্রাধিকারীদের নিয়োগ করিয়াছেন ।-- 
তপশীল (সারমর্ম) । 
(১) পর্চায়ত অধিকর্ত। | . 
প্রাধিকার_(ক) গ্রথম গ্রাম পঞ্চায়ত গঠন এবং সাস্ত নিয়োগ (১৩ ধারা)। 
(খ) প্রথম অধাক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ (১৪ ধারা)। 
(২) জেলাশাসক। | 
প্রাধিকার--(ক) $-উ অংশ অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্্ের প্রস্তাবানুযায়ী প্রধান 
ধাঁ উপগ্রধানের অপসারণ (১৮২৮ ধারা)। 
(খ) অঞ্চল পঞ্চায়ত সদশ্তের অপসারণ (২০/২৮ ধারা)। 
(গ) প্রধান বা উপপ্রধানের অপসারণ (৬৫ ধারা)। 
(ঘ) অঞ্চল পঞ্চায়ত পরিবর্তনের স্থপারিশ (৬৭ ধার! )। 
(ও) গ্তায় পঞ্চায়ত সদন্যের নাম অনুমোদন [ ৭০ (১) ধার] 
(৩) জেল। পঞ্চায়ত অফিসার। 
গ্রাধিকার--(ক) ইউনিয়নবোর্ড ইত্যাদির অবসানে এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের 
অত্যুখানকালে পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষের দায় ও সম্পত্তি পরবর্তী 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে বণ্টন [ ৪ (২) ধারা ]। 
(খ) গ্রামসভা ও মিউনিসিপালিটি ইত্যাদির মধ্যে দায় ও 
সম্পত্তি ব্টন [ ৬ (২) ধার! ]। 
(গ)--ঘ) & * * (পঞ্চায়ত পরিদর্শকে হস্তাত্তরিত )। 
(ও) গ্রামপঞ্চায়ত সদস্যের কার্ধকাল বৃদ্ধি করণ [ ১২(১) ধার ]। 
(৮) $-১ অংশ গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যের এত্তাবাম্যায়ী অধ্যক্ষ বা 
উপাধ্যক্ষের অপসারণ ( ১৮ ধারা )। 
(ছ) গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যের অপসারণ [ ২* (১) ধারা! ]। 


যি 


২২৮ 


অঃ 


(জজ 


(ঝি) 


(ঞ) 


(ট 


টি 


(5) 


(ড) 


(6) 


(৭) 
তি) 


(থ 
(দ) 


রি 


(ধ) 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


গ্রাম পঞ্চায়তের ৩৬ ধারায় প্রকাশিত আদেশের বিরুদ্ধে 
আপীল নিষ্পত্তি এবং প্র আদেশ স্থগিতকরণ। 

৩৮ ধারায় প্রকাশিত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি 
ও এ আদেশ স্থগিত করণ। 

৩৯ ধারায় প্রকাশিত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি ও 
এ আদেশ স্থগিত করণ। 

গ্রামপঞ্চায়ত কর্তৃক অধ্যক্ষের ক্ষমত। প্রত্যভিযোজন অচ্ছমোদন 
এবং ক্ষমতা প্রত্যাহারের সংবাদে অধিকার (৪৫ ধার! )। 
অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রধানের ক্ষমতা প্রত্যভিযোজন 
অনুমোদন এবং ক্ষমতা প্রত্যাহারের সংবাদে অধিকার 
(৪৯ ধারা )। 


গ্রাম পঞ্চায়তগণের মধ্যে 10000282700 বা দু 
আয়বণ্টন ( ৫৬ ধারা )। 

অঞ্চল বা গ্রাম পঞ্চায়তের আদেশ বা গ্রন্তাব স্থগিত বা 
বাতিল করণ এবং এ আদেশ ব! প্রপ্তাবান্থযায়ী কোন 
কার্য্ের স্থগিত করণ (৬৪ ধার! )। 

অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অপসারণ (৬৫ ধার] )। 

গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তের গাফিলীতে কর্তব্য সম্পাদনের 
সময় নির্ধারণ এবং পুনরায় গাফিলীতে এ বর্তব্যসম্পাদনের 
অন্য ব্যক্তি বিশেষের নিয়োগ ও গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত 
তহবিল হইতে ব্যয়বহনের নির্দেশ (৬৬ ধারা )। 

গ্রাম পঞ্চায়ত পরিবর্তনের স্থপারিশ (৬৭ ধার! )। 

এঁ পরিবন্তিত গ্রাম ব। অঞ্চল পঞ্চায়তে সদস্যের নির্বাচন 
ব্যবস্থা ও পুনগঠিন ঘোষণ! (৬৮ ধার! )। 

বাতিল গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির 
নিয়োগ (৬৮ ধারা )। 


(৪) জেল। শাক, মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়ত অফিসার, পঞ্চায়ত 


পরির্শক ব। পঞ্চায়ত অবেক্ষক | 


প্রাধিকার--(ক) 


(খ) 
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পঞ্চায়ত সংষ্ষি্ই যাবতীয় কার্য্যের পরিদর্শন বা কোন 
সরকারী কর্মচারীকে এরূপ পরিদর্শনের জন্ত প্রেরণ 
(৬৪ ধারা )। 

যে কোন পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট দলীল প্রদর্শনে বাধ্য* 
করণ এবং হিসাবাদি দিতে ও বিবরণী দ্রিতে বা নিতে বাধ্য- 
করণ (৬৪ ধারা )। 


(8) মহকুম। শাসক । 
প্রাধিকার- “(পূর্বক ক্ষমতাসহ) ন্যায় পঞ্চায়ত বিচারক নির্বাচনের অনুমোদন 


(৬) পঞ্চায়ত পরিদর্শক । 


প্রাধিকার-- (ক) 
(থ 


সি 


(গ) 
(ঘ) 


(ঙ) 


(চ) 


(ছ) 


(জ) 


(ঝ) 


(৭০ ধারা )। 

সংশ্লিষ্ট ভোটার তাঁলিক! রক্ষা কর্ণ [ ৭ (২) ধারা ]। 
[২০0151002 করা গ্রাম পঞ্চায়ত সভা আহ্বান 
[৮৩) ধার! ]1 গ্রাম পঞ্চায়্তের নির্বাচনক্ষেত্র এবং 
সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ ( ১১ ধারা ?। 

অধ্যক্ষ ব1 উপাধ্যক্ষের পদত্যাগ অনুমোদন € ১৭ ধার1)। 
প্রধান বা উপপ্রধানের পদত্যাগ অন্থমোদন 
(১৭২৮ ধার )। 

গ্রাম পঞ্চায়ত সদশ্তের সভা [২০010151002 সংবাদে 

অধিকার [ ২২ (১) ধারা ]1 

অঞ্চল পঞ্চায়ত সদন্তের পরক্প সংবাদে অধিকার 
[ ২১(১)।২৮ ধারা 11 

গ্রাম পঞ্চায়তের বাধিক কাঁধ্য বিবরণী সংবাদে অধিকার 
(২৪ ধারা )। 

অঞ্চল সম্পাদকের ক্ষমত। প্রত্যভিযোজন অনুমোদন 
[ ৪৮ (৩) ধার। 41 

গ্রাম সভার জন্ত গ্রাম পঞ্চায়তের ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন 
| ৫৬ (২) ধার! ]। | 


(ঞ&) গ্রাম পঞ্চায়তের বাজেট অনুমোদন [ ৫৯ (১) ধারা ]। 
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(ট) গ্রাম পঞ্চায়তের অতিরিক্ত বজেট অনুমোদন 
[৫৯ (২) ধারা ]। | 

(5) অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রন্পপ বজেট ও অতিরিক্ত বজেট 
অনুমোদন [ ৬৭ (১) ও ৬০ (২) ধারা 11 

(ড) & র্‌ % (বাদ )। 

(৭) পঞ্চায়ত পরিদর্শক ব। অবেক্ষক | 
প্রাধিকার--(পরিদর্শকের একার পূর্বোক্ত ক্ষমতা সহ ) 

(ক) এই সকল বিষয়ে পরিদর্শন বা পরিদর্শন করাইবার 
ক্ষমত। £-__অঞ্চল বা গ্রাম পঞ্চায়তের স্থাবর সম্পত্তি ব৷ 
যেকোন পঞ্চায়তের যে কোন কাজ (৬৪ ধারা )। 

(খ) যে কোন পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট দলীল প্রদর্শনে বাধ্য 
করণ এবং হিসাবাদি দ্রিতে ও বিবরণী দ্বিতে ব। নিতে 
বাধ্য করণ (৬৪ ধার! )। 

(নীকাঃ এই ক্ষমতা উপরে ৪ (খ) দফায় ব্িত হইয়াছে ও পুনরুক্তি মাত্র )। 
(৮) সহকারী পঞ্চায়ত অধিকর্তা । 
প্রাধিকার_[উপরে ৪ (খ) বা ৭ (খ) দফায় বণিত ক্ষমত। ]। 


40016 নিয়মাবলী 


সরকারী প্রজ্ঞাপন সংখ্যা ৩৪৬৬ এল) এস, জি ৩ আর-_-২৪-৪-৫৯। 
গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত আয় ব্যয় নিরীক্ষণ নিয়মাবলী (সারমর্ম )। 

১। প্গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়তের আয় ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষণ” এই 
নামেই এই নিয়মাবলী পরিচিত হইবে। 

২। সঙ্গত অর্থে, এই নিয়মাবলীতে “আইন” বলিতে পঞ্চায়ত আইন, 
১৯৫৭ এবং “ফরম”? বলিতে এই নিয়মাবলীর অধীন ফরম বুঝাইবে। 

৩। তহবিলের হেপাজত ব1 রক্ষণ অধিকার--অধ্যক্ষ বা প্রধান শ্ব ব্ব 
তহবিলের টাক নিকটস্থ ডাঁকঘরের “সেভিংস ব্যাঙ্কে” জম! দিবেন, গ্রাম বা 
অঞ্চলের নামে । তাঁহাদের কাছেই পপাশবহি” থাকিবে এবং তীহারাই 
জম! খরচ করিতে পারিবেন । অধ্যক্ষ ৫৯২ টাকার বেশী বা প্রধান ১০*২ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২৩১ 


টাকার বেণী নগদ টাকা রাখিতে পারিবেন না। ব্যাক্কে জমা দিতে 
হইবে। (টীকা: ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা, ইউনিয়ন বোর্ড,আমলেও এইরূপ 
নিয়ম ছিল )। 

৪1 গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত ক্যাশবহি, অগ্রিম ব্যয়বহিও স্থাবর 
সম্পত্তির স্থায়ী রেজিষ্টার রাখিবেন--(ক) সমস্ত আয় ও ব্যয় ক্যাশবছিতে 
দৈনিক তোল! হইবে ও জের টানা হইবে । দিনের প্রথমে ও শেষে তহবিলের 
পরিমাণ দেখাইতে হুইবে ? 

(খ) ২ নং ফরমে অধ্যক্ষ ব1 প্রধান স্ব স্ব স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিবেন। স্থল বা জল পথ (সাধারণ ব্যবহার্য ) মৌজা! ও দাগ নম্বর সহ 
এই স্থায়ী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণের অধিকারের 
'মেয়াদ, বা যদ্দি গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত আইনা্যায়ী এ সব পথ ৪০116 
করিয়া থাকেন তাহা, এই বহিতে লিপিবদ্ধ কষ্সিতে হইবে (টাকা : ইউনিয়ন 
বোর্ড আমলে ও এ ব্যবস্থা ছিল )। | 

(গ) ৩ নং ফরমে অগ্রিম ব্যয়ের হিসাঁধ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক 
গ্রন্থীতার পৃথক হিসাব থাকিবে। | 

৫। অতিরিক্ত রেভিষ্টার--(১) অঞ্চল পর্চায়ত নিম্নোক্ত বহি রাখিবেন-_ 

(ক) আদায়-কাঁরী ৪ নং ফরমে দৈনিক আদায় লিপিবদ্ধ করিবেন। 

(খ) «নং ফরমে এই সকল দাবীর হছিসাব' থাকিবে--(১) সম্পত্তির 
মালিক ও দখলিকারের উপর ধার্যযকর। (২) জল অভিকর। (৩) আলোক 
অভিকর। (৪) মল বাহন ,অভিকর। (৫৭ ধার! ও ১১৭ নিয়ম দ্রষ্টব্য )। 

(গ) ৬নং ফরমে এইসকল দাবীর হিসাব থাকিবে--(১) পেশা, 
বৃত্তি, ব্যবসায়, (২) গাড়ীরেজেস্টী করণ। (৩) অন্তান্য আইনসঙ্গত দাবী । 
€ ৫৭ ধারা ও ১১০ নিয়ম দ্রষ্টব্য )। 

(ঘ) নং ফরমে দৈনিক আদায়বহি (৪নং ফরম) ও রমিদ্বহির 
বিবরণ লিখিয়! রাখিতে হইবে । 

(ঙ) ৮নং ফরমের অন্তর্গত চৌকিদারী চাঁকরান জমি ও তাহার 
আয়ের বিবরণ লিখিতে হইবে। 

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত ৪নং ফরমে খোঁয়াড় ও ফেরী আয়ের হিসাব 
বাখিবেন। | 


২৩২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


৬। গ্রাম ও অঞ্চল প্য়তের তহবিল হিসাব--(১) মাসিক হিসাব 
১০ নং ফরমে প্রতিমাসের শেষে উত্ভয় পঞ্চায়তের হিসাব ছুই প্রস্থ প্রস্তুত করিয়। 
পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে একগ্রস্থ পঞ্চায়ত পরিদর্শকের কাছে 
পাঠাইতে হইবে এবং অধ্যক্ষ বা প্রধান স্ব স্ব পঞ্চায়তের ছুইজন সদ্য সহ উভয় 
প্রস্থ স্বাক্ষরিত করিবেন । 

(২) বাৎসরিক হিসাব--১১ নং ফরমে গ্রাম পঞ্চায়ত ও ১২ নং 
ফরমে অঞ্চল পঞ্চায়ত বাৎসরিক আয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব লিপিবদ্ধ করিবেন । 
১৩ ও ১৪ নং ফরমে প্রর্ূপে বাৎসরিক ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ হইবে। 
ছুইপ্রস্থ হিসাব প্রস্তত হইবে এবং পুর্বববৎ প্রধান বা অধ্যক্ষ ত্ব ত্ব পঞ্চায়তের 
ছুইজন সদ্য সহ উহ! শ্বাক্ষরিত করিবেন। একপগ্রস্থ স্ব স্ব অফিসে টাঙ্গাইয়। 
প্রক1শ করিবেন ও একগ্রস্থ পঞ্চায়ত পরিদর্শকের কাছে পাঠাইবেন। হিসাব 
প্রস্তুতির সময় বর্ষশেষে একমাসের মধ্যে । 


আদায়, আদায়-পদ্ধতি ও ব্যয়। 

৭। ১৫ নং ফরমে চেকে বা নগদ পাওয়! টাকার রসিদ দিতে হইবে এবং 
অধ্যক্ষ ব! প্রধান এ রসিদে সহি করিবেন। 

৮। ব্যয় পন্ধতি--গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলের টাক। “বিল” ছাড়া 
দেওয়! হইবেন । বিলে পাওনার পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে উহাতে 
পাওনাদারের স্বাক্ষর থাকিবে এবং অধ্যক্ষ ব! প্রধানের সার্টিফিকেট থাকিবে 
যে বিলের বণিত কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে । টাঁক1 পাইবার সময়ে প্রাপক রসিদ 
দিবেন ও ২৯২ টাকার উপরে হইলে ষ্ট্যাম্প দিবেন। তখন অধ্যক্ষ বা প্রধান 
টাকা দেওয়া হইল এই মর্মে বিলে অক্ষরে এবং সংখ্যায় টাকার অঙ্ক লিখিয়া 
সহি করিবেন ও তারিথ দিবেন। যে প্রাপক সহি করিতে পারেন না তিনি 
রসিবে বুদ্ধানুষ্ঠের ছাপ দিবেন এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি টাক! প্রদানের সাক্ষী 
হিনাবে সহি করিবেন। 

৯। অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রাপ্য আদায়--(১) আদায়কারী অঞ্চল পঞ্চায়ত 
কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়োগ নির্দিষ্ট কালের জন্য এবং পরিশ্রমিকের 
হার পঞ্চার়ত পরিদর্শক নিষ্ধিষ্ট করিবেন। প্রধান, উপপ্রধান বা অঞ্চল পঞ্চায়ত 
সন্ত আদায়কারী নিধুক্ত হইলে পারিশ্রমিক পাইবেন না, অন্ত যে কোন ব্যক্তি 
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'আদায়কারী সিযুক্ত হইলে তাহাকে জেল। পঞ্চায়ত অফিসারের নিপ্ধারণ 
অনুযায়ী টাক] অগ্রিম জমানত (5০০11 ) হিসাবে অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে 
জমা দিতে হইবে তবে তিনি ইহার হুদ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে পাইবেন । 
আদঘায়কারীকে ৪নং ফরমে আদায় বহি ও ১১৭ নিয়মের অধীন ৪নং ফরমে 
রসিদ বহি দিতে হইবে । প্রত্যেক দিনের আদায় বহিতে সেইদিনই লিখিতে 
হইবে এবং রসিদ ও সেইদিনেই কাটিতে হইবে । ২৫২ টাকার আদায় মাত্র 
সেইদ্দিনেই, এবং মাসের প্রথম তারিখে আদায়কারী রসিদ বহি ও আদায় বহি 
সহ প্রধানের নিকটে উপস্থিত হইবেন, আঁদায়ী টাক প্রধানকে পঞ্চায়ত 
তহবিলে জমার জন্য দিবেন এবং আদায় বহিতে প্রধানের টাক। প্রাপ্তির 
শ্বীকার-যুক্ত সহি নিবেন। প্রধানও এ্রদিনেই উপযুক্ত রেজিষ্টারে (যথা 
ক্যাশবুকে ) এ আদায় লিপিবদ্ধ করিবেন। ৃ 

(২) ৫০ (২) নিয়মে বণিত পদ্ধষ্ির অনুসরণ করিয়া অঞ্চল 
পঞ্চায়ত আদায়কারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করিতে পারেন, বথ। 
পদচ্যুতি, অস্থায়ী পদচ্যুতি বা জমানত বাজেয়া্ড। 

১০। খোয়াড় ও ফেরি ইজারা--(১) ইজারাদারগণ প্রারস্তকালের 
১৫ দিন পূর্ববে *ঈনং ফরমে বহির ৯ নং ঘরে স্বাক্ষর করিবেন এবং গ্রাম 
পঞ্চায়তকে বাৎসরিক দাবীর অন্ততঃ তিনমাসের টাক অগ্রিম দ্িবেন। 

(২) ইজারাদাবীর টাকার অঙ্কের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ পরীক্ষার চিহুন্বরূপ 
তাহার নামের আগ্তক্ষর যুক্ত সহি করিবেন ও তারিখ দিবেন। ৯ নং ঘরে 
এই সহি থাকিবে। মেয়াদ অনুয়ায়ী পরিশোধের পরে ১৫ নং ঘরে পুনরায় 
পন্মপ স্বাক্ষর হইবে। 

(৩) ইজারা বাতিল বা পুনঃ প্রবর্তন করার সময়ে সেই তারিখ 
পর্য্যন্ত দাবী ও পরিশোধের পরিমাণ হিসাব করিয়া মিলাইতে হইবে। 

১১। অগ্রিমব্যয়-_(১) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য কোন কার্যের জন্ত গ্রাম 
পর্চায়ত তহবিল হইতে অগ্রিম টাক নিতে পারেন ব! তাহার তত্বাবধানে কোন 
ঠিকাদারও খ্ররূপ করিতে পারেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়তসদস্ত প্রন্ূপ টাক। 
নিতে পারেন না! যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকার্ষের লাভে বা 
ঠিকাদারীতে কোন প্রকারে সংক্লিষ্ট থাকেন। অগ্রিম-প্রাপক যথাযথ হিসাব 
রাখিবেন এবং তিন মাসের মধ্যে ভাউচার সহ অগ্রিম প্রাপ্ত টাকার ব্যয়ের 
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হিসাব অধ্যক্ষকে দিবেন। আগের অগ্রিম টাকা কার্যে সম্পূর্ণ ব্যয় বা শোধ 
না হওয়া পথ্যস্ত পুনরায় অগ্রিম দেওয়া যাইবেনা। 

(২) (অগ্রিম টাক! ভাউচার ছাড়াই দেওয়! হইবে এবং ) অগ্রিম 
টাক! প্রদানের অদেশই ভাউচার হিসাবে গণ্য হইবে, একই ব্যক্তি একাধিক 


অগ্রিম পাইলে ক্যাশবুক ও অগ্রিম রেজিষ্টারে পৃথকভাবে নিশি করিতে 
হইবে। 


টীক। ৪ এই নিয়মটি আরও স্পষ্টভাবে বন্ধিত করিতে হুইবে। 
ইউনিয়ন বোর্ড ম্য্ুয়ালে এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। বর্তমানে 
১৪১ নিয়মানুযায়ী এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে । সংক্ষেপে ইহাই বলা 
যায় যে, ক্যাশবুকে দুইবার খরচ ও একবার জম! দ্বার অগ্রিম ব্যয়ের হিসাব 
রাখিতে হইবে। প্রথম খরচ, যখন অগ্রিম দাদন হইল) জমাঃ যখন 
ভাউচারসহ অগ্রিম প্রাপ্ত টাকার ব্যয়ের হিসাব দাখিল ব! টাঁকা ফেরত 
হইল) ঘিতীয় খরচ, যখন এ ভাউচার বলেই? টাক। প্রদান না করিয়াই, 
ব্যয় দেখান হইল। 


১২। 4১80৮ বা হিসাব নিরীক্ষণ--(১) এএইকার্যযের ভার পঞ্চায়ত 
অবেক্ষকের উপরে এবং তিনি গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে ইহ! 
করিবেন। এই অডিট রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট বৎসরের কার্যবিবরণী পরবর্তী 
৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে পঞ্চায়ত পরিদর্শক ও জেল! পঞ্চায়ত অফিসারের 
নিকটে পাঠাইতে হইবে । অধ্যক্ষ এবং প্রধান উহ? পাঠাইবেন। অডিটের 
সময়ে অধ্যক্ষ এবং প্রধান দ্য স্ব যাবতীয় হিসাব ও মজুত টাক পঞ্চায়ত 
অবেক্ষকের নিকট উপস্থিত করিবেন ও তিনি উহা! গণন। করিবেন। 
পোষ্টঅফিসের পাশবহি দেখাইতে হইবে । 

(২) ৬৯ ধারায় নিযুক্ত পরিদর্শকের প্রয়োজন অনুযায়ী মজুত টাকা, 
হিসাব পত্র ও বহি তাহার সম্দুথে অধ্যক্ষ ব। প্রধানকে উপস্থিত করিতে 
হুইবে। 


১৩) কোন প্রকারের পাওন! হইতে মাপ বা রেহাই দিতে হুইলে গ্রাম 
বা অঞ্চল পঞ্চায়তকে প্রকাশ্য অধিবেশনে উচ। ইতি হা? অন্ঠতাবে 
উহা! করা যাইবেন]। 
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১১ নং কম্পম 
[৬ (২) নিক্সন ] 


১৯.--* সনে, গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক আয় 





বর্ধারস্তে মন্তুত তহবিল ও “: চাষা গারিযান .... 


মন্তধ্য 
আয়ের দ্! টাকা নয়া পয়ল। 


সিসি শা চি ০০৯ মি 


(১) বর্ষারস্তে মন্তুত তহবিল 

(২) ৩৪ ধারায় রাজ্য সরকারের 
সাহায্য 

€৩) ৩৫ ধারায় সাহায্য 

8) ৫৫ (২) (ঘ) ধারাষতে বর্টিত 
সাছাধ্য 

৫) ৫৬ (১) (খ) ধারার সাহাবা ও 
চা 

০৬) ঢ0500আ00600 শুর এবং 


&৬ (১) (গ) ধারার উদ্ভেগের 
আয় 

(৭) বিবিধ আয় 

(৮) পরিশোধ আয় 

(») আমানত এবং অগ্রিম সাহাব্য ** 


মোট প্রাপ্তি 
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২৪২ পশ্চিমব্জ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 
১২ নং ফরম [ ৬ (২) নিয়ম ] 





সবল সনে...****'অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক আয় 
বর্ধারস্তে মুত তহবিল ও __ টাকার পরিমাণ ৫৫ 


(১) বর্ধারস্তে মজুত তহবিল 

(২) &২ ধারামতে দফার্দার ও 
চৌকিদার বেতন বাবদ সরকারী 
সাহায্য ** 

(৩) ৫৫ (১) (ক) ধারামতে সরকারী 

সাধারণ বা বিশেষ উদ্দে্রে 

সাহায্য -* 

(৪) ৫৫ (১) (থ) ধারামতে কর, 
ফি. সাগুল ইত্যাি আয় 

(৫) ৫€৫ (১) (গ) ধারামতে জেলা 
বোর্ড ব! শ্বানীয় কি 
সাহায্য 

(৬) €৫€ (১) (ঘ) ধারামতে খণ, দান, 
চাদ, [1)00750061)1, 1085 
ইত্যাদির আয় 

(৭) ৫৫ (১) (ড) ধারামতে জরিমানা 
স্বণ্ড এবং পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 
অনুযায়ী প্রাপ্য আয় 

(৮) বিবিধ আয় 

(৯) আমানত ও অগ্রিম সাহীধ্য ' 
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পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ২৪৫ 


সরকায়ী প্রজ্ঞাপন নং ৩২২২।ডি পি।এন-১।৬০ ১ল1, নভেম্বর ১৯৬০ । 

পশ্চিমব্জ ন্যায় পঞ্চায়ত নির্বাচন নিয়মাবলী (সারমর্ম )। 

১। পরবর্তী নিয়মগুলির নাম হইবে, পশ্চিমবঙ্গ ন্যায় পঞ্চায়ত নিয়মাবলী, 
১৯৩৬ | 

২। সঙ্গত অর্থে, ফরম বলিতে এই নিয়মাবলীর অধীন ফরম বুঝাইবে। 

৩। নির্বাচন অফিসার নিয়োগ £-- 

(১) জেলা পঞ্চায়ত অফিসার ন্যায় পঞ্চায়তের সদশ্য অর্থাৎ বিচারক 
নির্বাচনে এবং কোন শৃন্যপদ পূরণার্থে উপনির্বাচনে নির্বাচন অফিসার 
নিয়োগ করিবেন । | 

(২) নির্বাচন অফিসার নির্বাচন বা উপনির্বাচন সম্পন্ন করিয়া! সঙ্গে 
সঙ্গে ভোট গণন। করিবেন । 

8৪1 নির্বাচনক্ষেত্র ব"মগুলী নির্ধীরণ :-- 

(১) নির্বাচন অফিসার অঞ্চল পঞ্চায়তকে পাটি গ্রামসভা। বা গ্রাম- 
সভাষমষ্টির নামের তাঁলিক! দাখিলের জন্ত আহ্বান জানাইবেন, উদ্দেশ 
ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে একজন সদন্য অর্থাৎ বিচারক নির্বাচিত হইবে। 
কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীন গ্রামসভার সংখ্যা পাচের কম হইলে সেখানে 
কতজন সদশ্ত হইবে তাহাও জানাইবার জন্ত আহ্বান জানাইবেন। 

(২) আহ্বান প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত আবশুকণয় 
সংবাদ সরবরাহ করিবেন । 

৫ | নির্বাচনের নোটিশ_নির্বাচন অফিসার ভ্তার পঞ্চার়ত সাশ্ত 
নির্বাচন বা উপনির্বাচনের অন্ততঃ ৬০ দিন পূর্বে অঞ্চল পঞ্চায়ত ও 
অধঃঘ্তন সকল গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসে নোটিশ টাঙ্গাইয়া নিয়োক্ত বিষয়গুলি 
ঘোষণা করিবেন :-- 

(ক) নির্বাচনের তারিখ (ইহাকে পরে নির্বাচন দিবস বল হইবে )। 

(খ) সদস্যগণ যে গ্রাসভ! ব1 গ্রাম সভাসমষ্টি হইতে নির্বাচিত হইবেন 

তাহার নাম। 

(গ) প্রত্যেক গ্রামসভ। রা গ্রামসভাসমষ্টির ভাবী সদস্য সংখ্য।। 

(ঘ) নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পন্জ দাখিলের শেষ তারিখ যাছ।, 

নির্বাচন দিবসের অন্ততঃ ৪২ দিন অগ্রবর্তী হইবে। 


২৪৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী 


(৪) নির্ধবাচন অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ, সময় ও 
স্থান। এ পরীক্ষা নির্বাচন দিবসের অন্ততঃ ৩৮ দিন পূর্বে 
হইবে। 

৬। প্রার্থীগণের মনোনয়ন ও নাস রেজেস্রীকরণ £-- 

(১) € (ঘ) নিয়মে প্রকাশিত মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখে' ব। 
তৎপূর্বে সমস্য পদ প্রার্থী, গ্রামদভ। বা সভাসমূহের ভিত্তিতে প্রস্তুত পশ্চিমবজ 
বিধান সভার যে ভোটার তালিকায় তাহার নাম আছে তদহুযায়ী এই 
নিয়মাবলীর চে) ড/ যখারীতি পুরণ করিয়। নির্বাচন অফিদারের 
নিকটে দাখিল করিবেন ব! করাইবেন । 

(২) ৫ (ও) নিয়ম অনুযায়ী ধার্য পরীক্ষার তারিথে, সময়ে ও স্থানে 
প্রার্থাগণ অথবা এই নিপ্মাবলীর 0) গু অনুযায়ী নিষুক্ত গ্রতিনিধিগণ 
উপস্থিত থাকিলে নির্বাচন অফিসার তাহাদের সম্মুখে প্রত্যেক মনোনয়ন পত্র 
পরীক্ষ! করিবেন, কোন আপত্তি হইলে তাঁহার বিচার করিবেন ও যেসকল 
প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বৈধ বিবেচনা করিবেন কেবল তাহাদের নামই প্রার্থা 
হিসাবে রেজেষ্রী করিবেন। যে সকল মনোনয়ন পত্র অবৈধ বিবেচিত হইবে 
সেগুলি বাতিল করিতে হইবে। কিন্তু নির্বাচন অফিসার তাহার মতে 
গুরুত্বপূর্ণ নহে এইব্ূপ কোন ক্রটিবিচ্যুতির জন্ত কোন মনোনয়ন গৰ্র 
বাতিল করিতে পারিবেন না । 

(৩) মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে হইলে কারণ লিপিবদ্ধ করিতে 
হইবে। 

(৪) যাহাদের মনোনয়ন পত্র বৈধ গণ্য হইয়াছে তাহাদের নামের 
তালিক! প্রস্তত করিয়া উহার নকল নির্বাচন অফিসারকে জেলা পঞ্চায়ত 
অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে । নির্বাচন দিবসের অন্ততঃ ৩৪ দিন 
পূর্বে নির্বাচন অফিসার অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিস ও অধঃস্তন প্রত্যেক গ্রাম 
পঞ্চায়ত অফিসে এঁ তালিকার নকল প্রকাশ করিবেন। প্র প্রকাশের তারিখ 
হইতে তালিকাভূক্ত প্রার্থীদেয় নাম যথারীতি রেজেষ্রি হইয়াছে ধরা হইবে। 


৭। প্রারীপ্ প্রত্যাছার--সদশ্যপ্ গ্রাথী যেকোন ব্যক্তি নির্বাচন 
দিবসের অন্ততঃ ২৮ দিন পূর্বে নির্বাচন অফিসারের নিকটে পিখিত নোটিশ 
হারা তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পার্িবেন। কিন্ত প্রত্যাহারের 
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প্রত্যাহার হইবে ন! এবং সেই নির্বাচনে পুনরায় প্রার্থার মনোনয়ন হইতে 
"পারিবেনা । 

৮। প্রত্যাহারের নোটিশ--৭ নিয়ম মতে প্রত্যাহারের নোটিশ প্রাপ্তির 
পরে নির্বাচন অফিসার যথাশীস্ জেলা পঞ্চায়ত অফিসারকে লিখিয়া অবগত 
-করাইবেন এবং নোটিশ অঞ্চল পঞ্চায়ত ও অধস্তন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চান্ত 
অফিসে প্রকাশ করিবেন। 


৯। জেল! পঞ্চার়ত অফিসারের নিকটে আপীপ £-- 


(১) যদ্দি কোন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর দেখিতে পান যে 
তাহার নাম ৬ (৫) নিয়ম মতে নির্বাচন অফিলার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় 
নাই, অথবা অপর কোন প্রার্থীর নাম আপন্তিজনঞ্চভাবে উক্ত তালিকাভূক্ত 
'হুইয়াছে, তবে তিনি নির্ব্বাচন দিবসের অস্তত; ২৬ দিন পূর্ববে লিখিতভাবে 
জেল! পঞ্চয়ত অফিনারের নিকটে আপীল করিতে পারিবেন। এ অফিসার 
প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিয়া! তাহার নকল যাহাতে নির্বাচন 
অফিসারের নিকটে নির্বাচন দিবসের অন্ততঃ ১৬ ধিন পূর্বে পৌছিতে পারে 
সেইরূপ পাঠাইবার ব্যবস্থা! করিবেন। নির্বাচন অফিসার উল্ত আদেশ পাইয়া 
আবশ্টাক মত তালিকা সংশোধন করিবেন ও তারিখ সহ তাহাতে স্থাক্ষর 
করিবেন এবং অবিলম্বে এ সংশোধন অঞ্চল পঞ্চ য়ত ও অধঃম্তন প্রত্যেক 
গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসে প্রকাশ করিবেন। 


(২) .উপরোক্ত সংশোধনের পর যে ব্যক্তির নাম প্রথম তালিকাতুক্ত হইল, 
সুক্তির তারিখ হইতে সেই নাম রেজেস্ট্র করণ হইয়াছে, ইহাই ধরিতে হইবে। 


(৩) (১) উপনিয়ম মতে প্রদত্ত জেল। পঞ্চায়ত অফিদারের আদেশ চূড়ান্ত 
“গণ্য হইবে। 


১০। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তাঁলিকা__নির্বাচন অফিপার নির্বাচন দিবসের 
অস্ততঃ ১২ দিন পূর্বে ৯ নিয়ম মতে জেলা পঞ্চায়ত অফিদারের আদিষ্ট মূল- 
স্ভালিকার সংশোধন, অথবা ৭ নিয়মানুযায়ী প্রত্যাহারজনিত সংশোধন মুল- 
তালিকাভূক্ত করিবেন এবং সম্পূর্ণ সংশোধিত তালিকা! অঞ্চল পঞ্চায়ত ও 
“অধস্তন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসে প্রকাশ করিবেন। এই প্রকাশিত 
সংশোধিত তালিকাই ৫খজে্ীকত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিক! গণ্য €ছইবে। 
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১১। নির্বাচন ২-- ৃ 

(১) উপরোক্ত চূড়ান্ত তালিক! গ্রকাশিত হইবার পরে যদি দেখা বায়: 
রেজেস্্ীকৃত প্রার্থা্নের সংখ্যা গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমষ্টি হইতে নির্বাচিত 
হইবার সদস্য সংখা। হইতে কম বা সমান, তাছা! হইলে নির্বাচন অফিসার 
তত্ক্ষণাৎ রেজেন্্রীকৃত প্রার্থীদ্বিগকে যথারীতি নির্বাচিত ঘোষণ| করিবেন, । 
প্রার্থীদের সংখ্যা কম হইলে নির্বাচন অফিসার ৫ নিয়মাচুষায়ী বাকী কয়টি 
সদশ্যপদের জন্য পুনরায় নির্বাচনের তারিখ ধার্য করিবেন । 

(২) প্রার্থীদের সংখ্য। যদি বেশী হয় তাহ! হইলে নির্বাচন দিবসে 
নির্বাচন অফিপার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে বা তাহার নিকটে নির্বাচন” 
কেন্ত্রে ভোট গ্রহণ করিবেন। নির্বাচন দিবসের অন্ততঃ ১২ দিন পূর্বে 
নির্বাচন অফিসার সংঙ্লি্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে ও অধ:স্তন প্রত্যেক 
গ্রাম পঞ্চায় অফিসে নির্বাচন কেকের ও ভোট গ্রহণের সময়ের নোটিশ 
প্রকাশের ব্যবস্থা] করিবেন। 

১২। তারিখ বাড়ানো-নির্ধাচন অফিসার উপরোক্ত নিয়মাবলীর যে" 
কোন তারিখ উপযুক্ত বিবেচন। করিলে পিছাইয়। দিতে পারিবেন। 

১৩ ভোটের গোপনতা- গোপন ব্যালটে ভোট দিতে হইবে। 
নির্বাচন অফিসার ভোটের গোপনতা রক্ষার জন্ত যেরূপ বিবেচনা করেন: 
সেইমত স্থানে, এবং তিনি যাহাতে দেখিতে পান সেইভাবে, ব্যালট বাঝগুলি' 
রাখ। হইবে। 

১৪। নির্ধাচন কেনে প্রবেশ--অঞ্চল পঞ্চায়তের ভোটদাতা সন্ত, 
রেজেক্্রীফত প্রার্থী এবং, গ্রতি প্রার্থীর একটির বেশী নয় প্রতিনিধি এবং তীছার 
মতে উপযুক্ত অন্ত ব্যক্তি ব1 নির্বাচনের কাজে তাহাকে সাহাধ্য করিবার জন্য 
অন্তাস্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন অফিসার নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে দিবেন । 

১৫1 ব্যালটবাক্স গ্রদর্শন--তোটের অবাবহিত পূর্বে নির্বাচন অফিসার 
উপস্থিত প্রাথীদের ব! তাহাদের প্রতিনিধিদের দেখাইবেন যে বাক্মগুলি খালি 
আছে এবং তৎপরে বাঝগুলিতে তাল! লাগাইবেন। যে কয়টি গ্রামদভা বা" 
গ্রামদভাসমহি হইতে নির্বাচন হইবে ঠিক সেই কয়টি বাক্স তোটের জায়গায় 
রাখ। হইবে এবং প্রতি বাকের উপরে সংঙ্গিষ্ট গ্রামসভ। ব। গ্রামসভাসম্টির' 
নাম এভাবে দেখাইতে হইবে থাছাতে সহজেই ভোটলাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ॥ 
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১৬। ভোটযানের পদ্ধতি £-- 

(১) ১১৫২) নিয়মে বধিত ভোটগ্রহণের সময়ের মধ্যে ভোটদানেচ্ছু 
প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত সদশ্য শ্বয়ং মির্ধবাচন অফিসারের সম্মুখে নির্বাচন 
কেজ্ছে উপস্থিত হইবেন । পত্রদ্বার! বা প্রতিনিধি দ্বার ভোট দেওয়া চলিবে না। 
স্ভোট গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হইলে কোন ভোটদাতাকে নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হইবে লা। 

(২) নির্বাচন অফিসারের সন্মুথে ভোটদাতার তালিক1 থাকিবে । 
উহ্হাতে ভোটদাত। অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যদের নাঁম থাকিবে । ভোটদাতা 
উপস্থিত হইলে নির্বাচন অফিপার সনাক্তকরণে নিঃষন্দেহ হইলে ভোটদাত্তাকে 
ব্যালট কাগজ দিবেন এবং তাহার পশ্চাতৎভাগে আগ্যাক্ষরের সহি করিবেন।' 
ষে কয়টি গ্রামসভ! বা গ্রামসভাসমষ্টি হইতে ভোট হইবে ঠিক সেই কয়টি 
ব্যালট কাগজ ভোটদাতাকে দেওয়া হইবে। এই কাঁগজ এই নিয়মাবলীর 
অধীন ঢ010) 2 অনুযায়ী হইবে। এ সঙ্গে নির্বাচন অফিসার তাহার 
সন্দুথের ভেটি তালিকায় ভোটদাতার নামের পার্খে শ্ুকটি চিহ্র দিবেন যাহাতে 
বোঝ! যায় যে গোটদ্বাত!। ভোটের কাগজ ঠিক পাইয্াছে। কিন্তু ভোটদাতাকে 
বে কাগজ দেওয়া হইয়াছে সে সম্থন্ধে কিছু লিখিয়া যাথা যাইবেন। | 

(৩) ব্যালট কাগজের যে অংশ নির্বাচন অফিসারের কাছে থাকিবে 
(মুড়ি) তাহাতে তোটভালিকায় ভোটদ্াতার ক্রমিক সংখ্য। যাহ! আছে তাহ, 
লিখিয়া রাখিতে হইবে। 

(8) ভোউদাতাফে ব্যালট কাগজ দিয়া নির্বাচন অফিসার তাহাকে" 
তথ্ন ভোট দিবার জায়গায় যাইতে নির্দেশ দিবেন। এ নিদিষ্ট জায়গায় 
ভোটগ্বাত! ব্যালট কাগজে তাহার পছন্দ প্রার্থার নামের পার্থ চিহব দিবেন এবং 
ইহা! কেহ যাহাতে দেখিতে না পাষ এভাবে ফাগজটি ভাজ করিয়! সংশ্লিষ্ট. 
গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমন্রির নাম যুক্ত বাক্সে ফেলিয়! দিবেন ও তৎক্ষণাৎ 
নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রস্থান করিবেন । প্রকাশ থাফে যে, ভোটগাত। কোন 
প্রার্থীকে একের বেশী ভোট দ্দিতে পারিবেন না। 

১৭) নির্বাচনের ফল ঘোষণ। ও প্রচার £-- 

(১) ভোটদান সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই নির্বাচন অফিসার উপন্থিত- 

গ্রার্থা বা প্রতিনিধিগণের সম্মুখে ব্যালটবাক্জগুলি খুলিয়া ফেলিবেন ও ভোট 
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গণন! করিবেন। যেনকল প্রাথা সংঙ্গিঃ পদের জগ্ত সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট 
'পাইয়াছেন তাহাদিগকে নির্বাচন অফিসার তৎক্ষণাৎ যথারীতি নির্বাচিত 
ঘোষণ, করিবেন। ছুই ব! ততোধিক প্রার্থী সমান ভোট পাইলে নির্ববাচন 
অফিসার যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন সেভাবে লটারী করিয়। তাহাদের 
একজনকে নির্বাচন করিবেন। পরস্ত, নির্বাচন আধিকারিক যে কোন, 
ভোটের কাগজ অগ্রাহা করিতে পারিবেন যদি ভোট কাছাকে দেওয়! হইয়াছে 
তাহা ভোটের কাগজ দেখিয়া তিনি নিংসন্দেছ না হইতে পারেন এবং তিনি 
'ভোটের কাগজে এই কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। এই প্রকার ভোট বৈধ 
ভোটের মধ্যে গণ্য করা হইবে ন1। 

(২) নির্বাচন আধিকারিক (১) উপনিয়মের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই 
৭* (১) ধারায় নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকটে অনুমোগনের জন্ত নির্বাচিত 
বিচারকগণের নাম পাঠাইবেন। 

(৩) উপরোক্তভাবে নির্বাচিত বিচাঁরকগণের নাম পাইবার পর নির্ধারিত 
প্রাধিকারী ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আধিকারিককে তাহার অনুমোদনজ্ঞাপম 
করিবেন যদি তিনি মনে করেন যে ১৯:৭ সনের পং বঃ পঞ্চায়ত আইন 
"ও ১৯৫৯ সনের পঃ বঃন্তাপ়পঞ্চায়ত নির্বাচন নিয়মাবলী অনুযায়ী বিচারকদের 
নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। 

(৪) নির্ধারিত প্রাধিকারীর অশ্থমোদন প্রাপ্তির পর নির্ব15চন আধিকারিক 
অন্থমোদিত নাম গুলি জেল! পঞ্চায়ত অফিনারের নিকট পাঠাইবেন এবং 
অঞ্চল পঞ্চায়ত ও তদধীন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চাযনত অফিসে নাম গুলি গ্রকাশিত 
ক্করিবেন। জেল! পঞ্চায়ত অফিপার নাম গুলিবন তালিক1 পঞ্চায়ত অধিকর্তাকে 
জ্ঞাপন করিবেন এবং সরকারী গেঞ্গেটে প্রকাশের জন্ত পঃ বঃ সরকারের 
মুদ্রণ অধীক্ষকের নিকট পাঠাইবেন। 

(&) যদি (২) উপনিল্নমে নাম পাঠানোর ৩* দিনের মধ্যে শির্ধান্বিত 
.প্রাধিকারীর নিকট হইতে উত্তর না পাওয়। যায় তবে নির্বাচন আধিকারিক 
অন্থমোদন পাওয়! গিয়াছে এইমনে করিয়াই (৪) উপনিগ্নম অনুযায়ী কাজ 
করিবেন। 

(৬) বদ্দি নির্বাচিত বিচারকদের নাম পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে 
বিগধারিত প্র।ধিকারীর নিকট হইতে কোন না অনুমোদিত হইলন1 এই নর্ে 
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'বআবাঁব আসে তখন এ নামের আসন শৃদ্ত .বিবেচিত হইবে এবং নির্বাচন 
"আধিকারিক ৫ নিয়ম অনুধায়ী ও শূস্ত পদ পূরণ করিবেন। 

লিক :-_* (১) ধারায় রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বার! শ্রাধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত 
(কোন অঞ্চল পঞ্চারতই তাহাদের এলাকার অন্ত ম্ায় পঞ্চার়ত নির্বাচন করিতে পারিবেন না। 


, ইহাকে সর্ভাধীন আইন প্রণয়ন বলে। অর্থাৎ, আইনেই কোথায়, কোন্‌ সময়ে, আইনের 
প্রয্বোগ হইবে তাহার সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে ছাড়িবা দেওয়! হয়। এ প্রকার সর্ভাধীন 


আইন প্রণরনে দোষ নাই 7 কিন্তু ৭* (১) ধারায় আরও বল! হইয়াছে ঘে, ম্যায় পঞ্চায়তের 
“গঁভিজন সদন নির্বাচিত হইলেও তাহাদের নাম নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক অনুমোদিত হইলে 

কবেই সকার পঞ্চায়ত গঠিত হইবে ! এইরূপ বিধান প্রত্যুতিযুক্ত আইন প্রণয়নের একটি দৃষ্টাস্ত, 
এবং কোন্‌ মাপকাঠিতে নির্ধারিত প্রাধিকারী অনুমোগন করিবেন তাহার উল্লেখ না খাকান 
' বিষয়টি ঘোর বিসন্থিত হইতে পারে । সম্ভবতঃ এজন্য সরকার সময় থাকিতে ১৭ (৩) উপনিয়মে 
'ষাপকাঠির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । পক্ষান্তরে ১১৯ ধাক্নায় অবস্থার বৈষম্য সহজেই লঙ্গণীয়। 

প্রত্যুতিবুক্ত আইন প্রণয়নেব বৈধতার নীম! সম্পর্কে তুলদামূলক আলোচনার জন্থ ১১৯ ধারার 
নীকা জরই্টফ্য। 


১৮ ( নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজের অভিরক্ষা বা হেপাজত-_নির্বাচন 
অফিসার উপরোক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত সদন্য (বিচারক) নির্বাচনের যাবতীয় 
কষা জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের কাছে পাঠাইবেন। সেখানে জেল! 
পঞ্চারত অফিসারের হেপাজতে এক বৎসর থাকিবার পর কাগজগুলি ধ্বংস 
করা হুইবে। 

১৯। প্রধান বিচারকের নির্বাচন--(১) ১৭ (৪) নিয়মানুযায়ী অঞ্চল 
-শপঞ্চায়ত অফিসে বিচারকগণের নাম প্রকাশের তারিথ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে 
চগ্রধান বিচারকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে । 

(২) অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ববে পঞ্চাত 
-প্াব্রিদর্শক বিচারক গণকে প্রধান বিচারকের নির্ব্বাচনের স্থানও তারিখ জানাইবেন 
এবং এই প্রজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে প্রকাশ কর! হইবে । 

(৩) পঞ্চায়ত অবেক্ষক প্রধান 
(বিচারকের নির্ববাচনে সভাপতিত্ব করিবেন। 

(৪) এ কাধ্যে পঞ্চায়ত অবেক্ষক 
-গ্রস্থানবিচারকের পঙ্গে নির্বাচিত হইতে রাঞ্জী একজন বিচারকের নাম সব্থন্ধে 
শত্ভাব ও সমর্থন আহ্বান করিবেন। থে বিচারক উপস্থিত নাই তাহার নাধ 
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প্রস্তাব বা সমর্থন করা যাইবে না। প্রস্তাবক বা সমর্থক নিজে প্রধান 
বিচারকের নির্বাচনে পদ্বগ্রার্থী হইতে পারিবেন না। 


(৫) যে বিচারকের নাম প্রস্তাবিত 


এবং সমধিত হইয়াছে এবং যিনি এ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন তীহাকেই 
পঞ্চায়ত অবেক্ষক প্রধান বিচারক পদে যথারীতি নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন ? 
পঞ্চায়ত অবেক্ষক অধিবেশনের কাধ্য বিবরণীসহ নির্বাচিত প্রধান বিচারকের 
নাম জেল! পঞ্চায়ত অফিদারের কাছে পাঠাইবেন এবং নামটি সংমিঃই অঞ্চল 
পঞ্চায়ত অফিসে প্রকাশের ব্যবস্থ|! করিবেন। 

(৬) জেলা পঞ্চায়ত অফিসার 


নির্বাচিত গ্রধান বিচারকের নাম অবগতির জন্ত পঞ্চায়ত অধিকর্তার নিকটে 
এবং সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুদ্রন অধীক্ষকের 
নিকটে পাঠাইবেন। অধিবেশনের কার্যবিবরণী জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের 
হেপাজতে এফবতসর থাকিবার পর ধবংস কর! হইবে । 

ীকা$ -প্রধান বিচারক নির্বাচনে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা! দেখ! যারনা। কারণ, হে 
কোন জবন্থায় ৫ জনের বেশী বিচারক হইবে না। গ্রামসভ্ভ] বা] গ্রামসভ। সম পাচটির বেশ 
কইবেনা, এবং প্রত্যেকর্টির একটির বেশী বিচারক হইবে না। গ্রামসভার সংখ্যা পাচেক 
কষ হইলেও মোটের উপরে পাঁচটির বেশী বিচারক হইবে না। 


[৭১ (১) ধারণ ভরষ্টধ্য]। অতএব, প্রার্থা, প্রন্থাবক ও সমর্থকের পর নির্বাচন বট 
দিতীয় প্রত্তাধের প্রশ্থ আর থাকেল।। 


২০। নির্ববাচন-বায়--ন্যায় পঞ্চায়ত বিচারক ব! প্রধান বিচারকের নির্বাচন, 
সংক্রান্ত ব্যয় অঞ্চল গঞ্চায়ত তহবিল বহন করিবে । 

২১। নির্ধাচন্-বিবাদ--বিচারক বা প্রধান বিচারকের নির্বাচনের বিরুদ্ধে 
আপত্তি থাকিলে তাহা লিখিতভাবে জেলাশাসকের নিকট দিতে হইবে, 
অন্ভাবে আপত্তি করা চলিবে না; এবং জেলাশাসকের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে, 
চূড়ান্ত গণ্য হইবে। আপত্তির দরখাস্ত নিবাচন দিবসের ১৫ দিনের মধ্যে; 
করিতে হইবে এবং এ দরখান্তের ফি ৫*. টাকা লাগিবে এবং এঁ টাক। ফেরত 
পাওয়া যাইবে না। এরূপ আপত্তি & নির্বাচনে রেজেস্রীকৃত প্রার্থী ছাড়া অন্ত: 
ফেহ করিতে পারিবে না। প্রধান বিচারকের নির্ধাচনে আপত্তি এ নির্বাচন্ষে 
উপস্থিত, বিচারক ছাড়া অন্ত কেহ করিতে পারিবে ন। 1 
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ঢ০০। ৬/ | ৬৫১) নিয়ম ] 
স্ায়পঞ্চায়ত সধন্য নির্বাচনে মনোনয়ন পত্রের ফরম । 
খান।*...****** "মহকুমা "তত জেলা***,, 
১। যে ন্যায়পঞ্চায়তের নির্বাচন তাহার নাম......... 
২। থে গ্রামসভা/গ্রামলভাসমষ্টি হইতে প্রার্থী দীড়াইতেছেন তাছান্স 
৩1 প্রার্থীর পুরো নাম............ঠিকান।.১.......... 


৪1 গ্রামসভা/গ্রামস'ভাসমষ্রিতুক্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডোটারতালিকায় 
' প্রাথীর নামের ক্রমিক সংখ্যা......... 


তারিখ... ...... প্রার্থীর স্বাক্ষর ......... ৃঁ 

প্রন্তাবকের স্বাক্ষর...... 

উল্জিধিত ভোটার তালিকায় প্রন্তাবকের নামের ক্রমিক সংখ্য1****** 
সমর্থকের স্বাক্ষর, 


উল্লিখিত ভোটারতালিকায় সমর্থকের নামের ক্রমিক সংখ্যা *..*** 


ঘারিখে সময়ে আমার নিকটে দাখিল হইয়াছে । 
তারিখ:**....*, নির্বাচন অফিসারের স্বাক্ষর ১১১, 


( মনোনয়নপত্রের রমিদ ) 


১১০০৭ স্্রায়পঞ্চায়তের নির্বাচনপ্রার্থী'".******এর মনোনয়নপঞ্জ.****** 
'ভারিথে'''*ত, সময়ে আমার নিকটে দাখিল হইয়াছে। 
$৫$৬ক৪১৪৩৪ তারিিখ'*....'* নির্বাচন অফিসারের স্বাক্ষর ,*****,..১,, 
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২৫৪ 
ঢা [৬ (৩) নিয়ম ] 
নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগপত্র 
১. ০১৮০০ ০০০ **স্যায়পঞ্চায়তে নির্বাচন অফিসার বরাবরেষু- 
আমি... ,.. ...ঠিকাঁনা... ৰা ... উপরোক্ত - 
নির্বাচনে একগুন প্রা বটি। উক্ত ৮ ... ০০০০০ ০০ তঠিকানার 
ী/জ্রীমতী... ..কে এতদ্বারা আমার নির্বাচন প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিলাম। | 
প্রার্থীর স্বাক্ষর **" 
আমি উক্ত নিয়োগ গ্রহণ করিলাম। | 
নির্বাচন প্রতিনিধির স্বাক্ষর''' ' "1 তত পা 
তারিখ" ::. 
সাক্ষী__ 


১। 


৪ ০৪৮০ 66৬ 


৮ । +৮৬ ৮৪৯ ৯৬ 
নির্বাচন অফিপারের মন্তব্য ও স্যাক্ষর"' "৮ শা 
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ঢা) 2; [১৬ (২) নিয়ম ] 


স্তায় পঞ্চায়তে নির্বাচনে ব্যালট কাগজের ফরম 
বালট কাগজের ক্রমিক সংখা] *.****' 
শূন্য পদের সংখ্যা ....... 


মুড়ি | ব্যালট কাগজ মা 
| ভোটদাতার- 
চিহ্ন 


প্রার্থীর নাম 


ব্যালট কাগন্ধের 
ক্রমকসংখা1...... 
অঞ্চল পঞ্চায়তের 


সমশ্ত তালিকায় 
ভোটদাতার 





মুড়ি ও বালট- 

কাগজের উপর .____. ৃ 
( একই) ক্রমিক 

সংখ্য। দিতে | 

হুইবে। 


8: িিডির রিনি এটি নে রিড টিকতে 
উপদেশ--(১) বতগুলি শুন্তপদ ততগুলি ভোট, কিন্ত একছন প্রার্থী 
একটির বেশী ভোট পাইবেন না। 
(২) শৃন্ভপদের সংখ্যার বেশী ভোট দেওয়! চলিবে না। 
(৩) ভোটদাতা তাহার পছন্দ প্রীর্থীয় বা প্রার্থীগপের নামের 
পার্ষে+ চিহ্ন দিবেন। প্রতি ভোটে একটি+চিহ দিতে 
হইবে। , | 


চা 
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পশ্চিমবঙ্গ জেলা-পরিষদ বিল, ১৯৬২, এবং জেলা-পরিবদ, 
আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়ত ও গ্রামপঞ্চায়তের 
পারস্পরিক সম্পর্ক। 


এই বিলে সরকার জেলাবোর্ডের স্থলে জেল! পরিষদফে পরিকল্পনা 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ব্লকে একটি আঞ্চলিক পরিষদের প্রবর্তন করিয়াছেন। 
বহুপূর্ধে প্রত্যেক মহকুমায় একটি লোকাল বোর্ড থাকিত, এখন মহুকুমায় কিছু 
খাকিবেন! তবে প্রত্যেক ব্লকে একটি আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে । সংক্ষেপে, 
জেলাপরিষদের অধীনে আঞ্চলিক পরিষদ ও তদধীনে অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়ত 
কাজ করিবেন। অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়তের কাজ কিস্তু পশ্চিমবঙ্গীয় পঞ্চায়ত 
আইন, ১৯৫৭ অনুযায়ী চলিতে থাকিবে । এই বিলে পঞ্চায়ত আইনের কোন 
বিধান বাতিল ব! ব্যাহত হন নাই। বিলে যেসব ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা 
পঞ্চায়ত আইনের পরিপূরক মাত্র। নিয়লিখিত বিশ্লেষণে ইহা! সুস্পষ্ট হইবে । 

বিলের ১৬ (২) ধারায় দেখা যায় যে, কিভাবে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং 
'আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ ভাগ করিয়া দেওয়। যায় সেসম্ন্ধে 
'জেল! পরিষদ সরকারকে পরামর্শ দিবেন । | 

১৬ (৪) ধারায় দেখ। যায় যে কোন কাজ যদ্দি একটি ব্লকের এলাকা 
ছাঁড়াইয়। যায় তবে জেল! পরিষদ নিজেই সে কাঁজ করিবেন । 

১৯ ধারায় দেখা যায় যে উভয় পক্ষের চুক্তিক্রমে জেল পরিষদ কোন ব্যক্তি 
বা অন্ত বর্তৃপক্ষের রাস্তা, সেতু, পুকুর, ঘাট, কুপ, খাল ব1 নর্দম। নিজ 
'রক্ষণাধীন করিতে পারেন। 

২৩ ধারায় দেখা যায় জেল! পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদ এবং অঞ্চল ও গ্রাম 
পঞ্চায়তের তদারকী করিবেন এবং এই সব কর্তৃপক্ষকে উন্নয়ন কার্য্যে ও 
নীতিনির্ধারণে জেল। পরিষদের নির্দেশ মানিতে হইবে। 

৬০ (১) (খ) ধারায় দেখ! যায় ষে আঞ্চলিক পরিষদের টাক। জেল পরিষদ 
বা অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেওয়া যাইবে। 

৬* (১) (ও) ধারায় দেখ! যায় যে আঞ্চলিক পরিষদ ব্লকতুক্ত বিভিন্ন অঞ্চল 
পঞ্চায়তের কাজে সমম্বম ও যোগাযোগ রক্ষী করিতে পারিবেন । 

৬* (২) ধারায় দেখা যায় ষে গ্রাম পঞ্চায়তের সাধ্যায়ত্ত কাজ আঞ্চলিক 
পরিষ্ষ নিজে করিবেন ন! তবে যে কাজ গ্রাম পঞ্ায়তের মাধ্যায়ত্ত নয় তাহ! 
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নিজে করিতে বা সাহাধ্যদ্বানে করাইতে পারিবেন। ১৬ (৩) ধারায় জেলা ও 
আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা লক্ষ্য হয়। 

১৬ (৪) ধারার সাঘৃশ্তে ৬০ (৩) ধারায় দেখা যায় যে কোন কাজ বদি একটি 
অঞ্চল পঞ্চায়তের এলাক1 ছাড়ায়! যায় তবে আঞ্চলিক পরিষদ নিজেই সে 
কাধ করিবেন। 

১৯ ধারার সানৃশ্তে ৬২ ধারায় দেখা যাঁয় যে উভয় পক্ষের চুক্তিক্রমে আঞ্চলিক 
পরিষদ কোন ব্যক্তি বা অন্ত কর্তৃপক্ষের রাস্তা, সেতু, পুকুর, ঘাট, কূপ, খাল 
বা! নর্দম। নিজ রক্ষাণ!ধীন করিতে পারেন। 

২৩ ধারার সাঘৃত্টে ৬৫ ধারায় দেখ! যাঁয় যে আঞ্চলিক পরিষদ অঞ্চল ও 
গ্রাম পঞ্চায়তের তদ্দারকী করিবেন এবং এই উভয় কর্তৃপক্ষকে উন্নয়নকার্ধেয ও 
নীতি-নির্ধারণে আঞ্চলিক পরিষদের নির্দেশ মানিত্তে হইবে। 

৮০ (১) থে) ধারায় দেখা যায় যে অঞ্চল পঞ্চায়ত রা! অন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
টাক! আঞ্চলিক পরিষদকে দেওয়া যাইবে। | 

৩৯ (২) এবং ৮১ (২) ধারায় দেখা যায় জেল পরিষদ ব1 আঞ্চলিক পরিষদ 
কোনযান-বাহনের উপর কর ধাধ্য করিতে পারিবেন 'ন।যদ্ধি পূর্বেই অপর কোন 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এরূপ কর ধাধ্য করিয়। থাকেন। তীর্থস্থান, মেল! ইত্যাদিতেও 
জেল বা আঞ্চলিক পরিষদ অনাময্ন ব্যবস্থা! ব1| সংগ্লিষ্ট করধার্ধ্য করিতে 
পারিবেন না যদি পূর্বেই অপর কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহা করিয়া থাকেন। 

৯৫ ধারায় দেখা যায় যে আঞ্চলিক পরিষদ তদধীন বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চায়তের 
মধ্যে ব কোন অঞ্চল পঞ্চামত ও তদধীন গ্রাম পঞ্চায়তের মধ্যে বিবাদের চুড়ান্ত 
নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। 

এরূপ, ৯৬ ধারায় দেখ! যায় যে জেল! পরিষদ তদধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক 
পরিষদের মধ্যে বা কোন আঞ্চলিক পরিষদ ও তদধীন অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে 
বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। 

১০০ ধারায় দেখ যায় যে উভয় পক্ষের চুক্তিক্রমে জেল! পরিষদ তাহার 
কোন কাজ বা তদধীন কোন প্রতিষ্ঠানকে যে ফোন আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল 
পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তকে হস্তাস্তরিত করিতে পারেন। পররূপ হত্তাস্তরের 
ফলে সংঙ্লিষ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্চারীবর্গ নূতন স্থানীয় বর্তৃপক্ষের কর্ধচারীরপে 
গণ্য হইবেন ওবে তীহাদের চাকুরীর সর্ভ সুবিধা! পূর্ব্াপেক্ষা খারাপ হুইবে লা। 


॥ নির্দেশিক1 ॥ 
( গৃষ্ঠনছযায়ী ) 
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